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মধ্যযুগের সভ্যতা 


(ইতিহাস £ সপ্তম শ্রেণী) 


ডঃ জহর সেন, এম. এ. পি-এইচ. ডি, 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়, 
ভূতপূর্ব' অধ্যাপক, ভায়মণ্হারবার ফকির চাদ কলেজ, বহরমপুর 
কুষ্ণনাথ কলেজ, কৃষ্ণনগর গভন মেণ্ট কলেজ, দাজিলিঙ 
গভন মেণ্ট কলেজ, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ ও 
টাকী গভন/মেন্ট কলেজ। “ইন্দোনেপাল 
ট্রেড ইন দি নাইনটিন্থ সেনচুরি” 
‘এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন” 
“সভ্যতার ইতিহাস”, “প্রাচীন 
যুগ' ইত্যাদি গ্রন্থের 
লেখক । 


ক রি ২ 


রং 
২১০, 
9 
৯৯২৪ 


লগা 
cutis ৮ 
8, ০, EO রর 


বুক হোম 
২, কলেজ রো কলিকাতী-৭০* ০০৯ 


প্রকাশক? . 

তড়িকুমার মজুমদার u w 
বুক হোম S 

৩২, কলেজ রো 

কলিকাত|-৭০০ ০০৯ 


TERMS 
‘“ Kee. Me... da (LSD 
প্রথম প্রকাশ £ মে ১৯৭৯ 
সংশোধিত মুদ্রণ £ নভেম্বর ১৯৭৯ 
পুনমু'দ্রণ ৪ ডিসেম্বর ১৯৮০ 
পুনম দ্রণ £ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ 
পুন্মুর্দণ £ মার্চ ১৯৮২ 


মূল্য : দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র 


[ ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্প মূল্যের কাগজে মুদ্রিত ] 


মুদ্রাকর £ 
গীত্যারকাত্তি বসাক 
জলি আট প্রেস 
৭/১৩, জাষ্টিস মন্থ মুখার্জি রে 
" কলিকাঁত|-৭০০ ০০৯ 


এ 


|| 


চু 


একা বরের লিবেছিন 


মধ্যযুগের সভ্যতার অনেকটা অংশ জুড়ে আছে ইউরোপীয় সমাজ 
ও সভ্যতার আলোচনা । এই আলোচনাতে অনেকক্ষেত্রেই বাংলা 
অক্ষরে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । অভিধানের প্রতিশব্দ 
প্রয়োগ করে এসব কথার প্রকৃত অর্থ ও ব্ঞ্জনা বোঝান সম্ভব নয়। 


. ্রীন্তশোভন সরকার তার “ইতিহাসের ধারা” পুস্তিকায় এবং “সমাজ 
ও ইতিহাস” প্রবন্ধ সংকলনে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন । 


ইউরোপীয় ইতিহাসের শিক্ষক ও পণ্ডিত হিসাবে তীর খ্যাতি 
সর্বজনবিদিত । এই পাঠ্যপুস্তকে তার অনুস্থত রীতিকে ম্বামর। শ্রদ্ধা 


' .ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অনুকরণ করেছি । 


চীনা ভাষার লিপি ছবি-ভিত্িক এবং তার উদার যারা চীনা 
নয় তাঁদের কাছে জটিল। এই কারণে আমরা চীনা উচ্চারণ-বাংলা 
অক্ষরে লিখতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রদত্ত বানান 
বাবহার করেছি। অতি স্বল্পসংখ্যক চীন বিশেষজ্ঞ বাঙালীর মধ্যে 
তিনি অন্যতম ছিলেন। 
এই পুন্তকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিদ্যোৎসাহ৷ মহলের 
দৃষ্টি আমি সবিনয়ে আকর্ষণ করতে চাই । 
১," পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা। পর্ধদের নির্দেশানুযায়ী মধ্যযুগের সভ্যতার 
ইতিহাস এই পুস্তকে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিতে আলোচনা করা 
_. হয়েছে 
২. ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির 
সমন্বয়, “পরধর্মসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও মানবতন্ত্রের 
চিরল্মরশীয়এবাণীগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। 


্ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে চিত্রপরিচয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণগুলি বিশেষভাবে 


উল্লেখ করা হয়েছে । 
2, 


(খন) 

৪. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অধ্যায়ের শেষে স্মরণীয় তারিখ উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রতি অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিত অনুশীলনী, পুস্তকের 
শেষাংশে অতিরিক্ত অনুশীলনী ও বিশেষ অনুশীলনী এবং 
নির্বাচিত ঘটনাপঞ্জী সব ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজনের কথা 
মনে রেখে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। 

এই পুস্তকের ক্রটিবিচ্যুতি কেউ যদি আমার গোচরে আনেন বা 
অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মতামত জানান, তাহলে বিশেষ বাধিত হব। 
পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সন্নিবেখিত করার চেষ্টা করব। বুক. 
প্রকাশক সংস্থার একান্তিক উদ্যোগ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। 


জহর সেন 
ইতিহাস বিভাগ 
আশুতোষ বিলডিং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কলিকাতা-৭০* ০৭৩ 


স্ুচীপত্র 
প্রথম অধ্যায় £ মধ্যযুগ 
১. মধ্যযুগ বলতে কি বুঝি, ২. ভারতবর্ষে 
মধ্যযুগ, ৩. মধ্যযুগের সভ্যতার অসম বিকাশ, 
অনুশীলনী । 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ 
_ ১, জারমান উপজাতিদের আদি বাসস্থান, 
২. জারমান উপজাতির! পশ্চিম রোম সাআআজ্য 
আক্রমণ করেছিল কেন? ৩. রোম সাত্রীজোর 
পতন, ৪. জারমান উপজাতিদের জীবনযাত্রার 
পরিচয়, অনুশীলনী । 
তৃতীয় অধ্যায় £ ইউরোপে অন্ধকারময় যুগ 
‘5. মধ্যযুগ কি অন্ধকারময় যুগ ? ২. খ্রীষ্টান 
ধর্মে মঠে জ্ঞানচর্চা, ৩. ধর্মীয় ভালমন্দ বোধ, 
সমাজ ও সভ্যতায় তার প্রভাব, অনুশীলনী । 
চতুর্থ অধ্যায় £ ঝাহজানটাইন সভ)তা 
১. কনস্টানটিনোপলের প্রতিষ্ঠা, ২. জাস্টি- 
নিয়ানের লক্ষ্য _-এক্যবদ্ধ সাভ্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, 
৩. জান্টিনিয়ানের সংকলন, ভাক্ষর্য ও চিত্র- 
কলায় উৎসাহ দান, ৪. বাণিজ্যিক কেন্দ্র 
হিসাবে বাইজানটাইনের গুরুত্ব, ৫. সভ্যতার 
ক্ষেত্রে বাইজানটিয়ানের অবদান, অনুশীলনী । 
পঞ্চম অধ্যায় £ ইসলাম ধর্ম ও ভার প্রভাব 
১, আরব-_দেশ ও মানুষের পরিচয়, ২. হজরত 
মহম্মদের জীবন ও বাণী, ৩. ইসলামের সাফল্যের 
কারণ, ৪. খলিফা-ধর্ম ও রাষ্ট্রের একীকরণ, 


ড--১২ 


১৩--১৬ 


১৭-_-২৪ 


২৫--৩৬ 


ভি) 
৫. সভ্যতার ভাগ্ডারে আরবদের অবদান, 
অনুশীলনী | 


ষ্ঠ অধ্যায় £ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ 


১. শার্লামেন ও পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, 
২. শার্লামেনের রাজসভা। ও শিল্প সংস্কৃতির 
বিকাশ, ৩ ধর্মসংঘের কথা, ৪. চার্চের 
অধোগতি £ ধর্ম সংস্কারের চেষ্টা, ৫. জীরমান 
সআটের সঙ্গে পোপের বিরোধ, ৬. বিশ্ব- 
বিদ্ঠালয়ের আবির্ভাব, ৭. পাঠ্যন্থচী, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা, অনুশীলনী । 


সপ্তম অধ্যায় : মধ্যযুগের ইউরোপে আামন্তভন্্র 


১. সামন্ততব্রের বৈশিষ্ট্য, ২. সামন্ততান্ত্রিক 
সমাজে স্তর বিভাগ, ৩. সামন্ততান্ত্রিক জীবন- 
যাত্রা, ৪. সামন্ততপ্রের অবদান, ৫. ম্যানর 
প্রথা, ৬. কৃষক শ্রেণীর স্তরবিভাগ, ৭. সাফর্দের 
অবস্থা, ৮. সাফ'দের দায়দায়িত্ব, ৯. সামস্ততন্ত্ে 
শ্রেণী বিন্যাস, ১০ সাফ দের মুক্তি, অনুশীলনী । 


অষ্টম অধ্যায় £ ধর্মযুদ্ধ 


১. ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা, ২. সমাজ ও সংস্কৃতিতে 


ধরমযুদ্ধের প্রভাব, ৩. নতুন শহর ও বাণিজ্য 
কেন্দ্র, অনুশীলনী । 


LY 
নবম অধ্যায় £ 1গল্ড বা সংঘ 


১. শহরে গিন্ডের কার্যকলাপ, ২. শহরের 
জীবনযাত্রা, ৩. শহরের মানুষের স্বাধীনত। 
৪ শহরের অবদান, অনুশীলনী । 


৩৭-_-৫২ ২... | 


৬ 
| 
* | 
৫৩--৬৭ | 
৬৮--৭৩ রন 
৭৩--৮০ 


Ci) 
দশম অধ্যায় (ক) মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য ও চীন ৮০-৯৭ 
১. থাং যুগে চীনের সভ্যতা, ২. থাং যুগে 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি, ৩. চীনে বৌদ্ধধর্ম, 
৪. হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণ, ৫. স্ুং যুগে 
ওয়াং আন-শির সংস্কার নীতি, ৬. সুং যুগে 
শিক্ষা! ও সংস্কৃতি, ৭. যুয়ান যুগের ইতিহাস, 
ূ ৮. মাক্েপোলোর দৃষ্টিতে চীন, অনুশীলনী । 
| F- “_ (খ) মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য ও জাপান ৯৮--১০৫ 
রা ১. সমাজ ও অর্থনীতি, ২. চীনের সঙ্গে 
ৃ যোগাযোগ, ৩. মিকাডো _ প্রধান পুরোহিত, 
প্রধান শাসক, ৪. শোগানেটের উৎপত্তি, 
«. জাপানী সামন্ততত্র, অনুশীলনী । 
একাদশ অধ্যায় : মধ্যযুগের ভারত ১০৫-১২৭ 
: ১. ছুনদের ভারত অভিযান, ২. হর্যবধনের 
যুগ, ৩. হিউয়েন সাঁংংএর বিবরণ, ৪: নালন্দা 
: বিশ্ববিদ্যালয়, ৫. রাষ্ট্রকুট, প্রতিহার ও পাল 
ত্রিমুখী দ্বন্দ, ৬. রাজপুতদের উদ্ভব, ৭. ক্ষুদ্র 
; i ক্ষুদ্র রাজাগুলির মধ্যে কলহ,. ৮. বাংলাদেশ _ 
[£ ধু পাল ও সেনযুগের সমাজ-জীবন, ৯. পাল ও 
চু. সেনযুগে ধর্মচচ1, ১০ পাল ও সেনযুগে শিক্ষার 
I CR প্রসার ও সাহিত্য চর্চা; ১১. চালুক্য ও পল্পভ- 
দের পিল্পকীতি, ১২. চোলদের সামুদ্রিক 
কার্যকলাপ, অনুশীলনী । 
দ্বাদশ অধ্যায় £ ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ .. ১২৭--১৩৫ 
১. মধ্য এশিয়ায় মহাজন বৌদ্ধধর্ম, ২. ভারত 
চীন যোগাযোগ ৩. তিবাতী বৌদ্ধধৰ্ম, 


J 


CIV) 
৪. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও 
সভ্যতার বিস্তার, অনুশীলনী । 
ত্রয়োদশ অধ্যায় £ দিল্লীর সুলভানী যুগ্ন (খ্রীঃ ১২০৬-১৫২৬) ১৩৬--১৪৭ 
১. তুর্ক আফগান রাজত্বে ভারতবর্ষ, ২. ইলিয়াস 
শাহ ও হোসেন শাহের আমলে বাংলাদেশের 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, 
৩. সুলতানী শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, 
অনুশীলনী । ; 
চতুর্দশ অধ্যায় £ মধ্যযুগের অবসান ( গ্রীস্টীয় চতুর্দশ ও 


পঞ্চদশ শৃতক) ১৪৭-১৫০ 


- ১. কনন্টানটিনোপলের পতন ও নবজাগরণ 
২. আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পত্তন, 


অনুশীলনী । 

নির্বাচিত ঘটনাপঞ্জী ১৫১-১৫২ 
অতিরিক্ত অনুশীলনী 5 
বিশেষ অনুশীলনী পা) 


রাও 


০ শির রর 


- উরি এ সত 


গ্রথঘ অধ্যায় 
মধ্যযুধ 
১. মধ্যযুগ বলিতে কি বুঝি 


মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখতে পাবে কোন কোন জায়গার 


_ উপর দিয়ে বিষুবরেখা, কর্কটক্তান্তি, মবরক্রান্তি, অক্ষাংশ ও দ্রাথিমাংশ 


ইত্যাদি নানা নামের রেখা আকা আছে। * মানচিত্র থেকে চোখ 
তুলে' এবার বাইরের দিকে তাকাও । এ সব রেখা কিছুই দেখতে 
পাবে না। কারণ কি? কারণ হল এ সব রেখার সত্যিই কোন 
অস্তিত্ব নেই। ভুগোলের কিছু কিছু জিনিস সহজে বোঝার জন্য 
মানুষ এ সব রেখা কল্পনা করে নিয়েছে । রেলগাঁড়ির জানাল! দিয়ে 
লাইনের ধারে তাকালে দেখবে পর পর শত শত মাইল-পোস্ট 
দাড়িয়ে আছে। এঁ মাইলপোস্টগুলিও এ সব জায়গায় চিরকাল 
ধরে নিশ্চয়ই ছিল নাঁ। দূরত্বের হিসাব সঠিক বোঝার জন্য 
ওঁ মাইলপোস্টগুপি বসানো হয়েছে। সন ও তারিখের হিসাবও 
তেমনি সময়ের মাইলপোস্ট | প্রাচীন, মধ্য, ও আধুনিক--এ সব 
যুগবিভাগ মানুষের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যুগবিভাগ 
কল্পন। কর।' হয়েছে । ইতিহাসের নানা ঘটনা সহজে বোঝার জন্য, 
বোঝানোর জন্য । 

মধ্যযুগ বলিতে আমর! কি বুঝি ? সহজ রর হল ঃ প্রাচীন যুগের 
শেষ আর আধুনিক যুগের শুরু--এই ছুই যুগের মধ্যবতী পর্ব হল 
মধ্যযুগ ! ইউরোপের ইতিহাসে রোম সাআজ্যের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাচীনযুগ শেষ হয়েছে মনে করা! হয়। রেনেসস বা নবজাগরণকে 
আধুনিক যুগের শুরু ধরা হয়। রোম সাভ্রাজ্যের পতনের তারিখ 
আনুমানিক ৪৭৬ শ্রীষ্টাব্দ। নবজাগরণের শুরু পঞ্চদশ শতকে। 
১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপলের পতন হয়েছে। বলা হয় এ সময় 


ই মধ্যযুগের সভ্যতা 


থেকেই আধুনিক যুগের শুরু | সুতরাং ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ, 
পঞ্চম শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত, প্রায় এক হাজার 
বছর ধরে বিস্তুত। 

শুধুমাত্ৰ কালের বিচারেই কি 
মধ্যযুগের পরিচয়? নিশ্চয়ই 
না। সব বুগেরই একান্ত 
নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। মধ্য- 
যুগেরও নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। 
প্রাচীন যুগের সভাতা! দাসপ্রথার 
উপর নির্ভর করে টিকে ছিল। 
দাসপ্রথা অচল হয়ে গেল বলেই 
রোম সাম্রাজ্য ভেঙে. পড়ল। 
মধ্যযুগে সভ্যতার ভিত্তি হল 
সামন্ততন্ |. সামন্ততন্তর এমন এক 
ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যেখাঁনে 
জমির মালিকানার উপর ভিত্তি 
করেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে এক- 
জনের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছে। দাসপ্রথার অবসানে 
যখন সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল 
এই চিত্রে ১ এবং ৩ সংখ্য দ্বারা প্রথম তখন সমাজে নানা পরিবর্তন 
ও তৃতীয় শতক বোঝানো হয়েছে। দেখা র্িল। , শাসন কাঠামো, 
শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানের চর্চা, অর্থনীতি সব কিছুই নতুন আকার নিল। 
দামন্ততান্তরিক সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


মধ্য যুগ 


২. ভারতবর্ষে মধ্যযুগ 


ভারতবর্ষে কবে থেকে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছে, রা নিয়ে মত- 
বিরোধ আছে। কেউ বলেন গুপ্ত সাআজ্যের পত পর থেকে 


সর" * 


লি 


মধ্যযুগ ৩ 
মধ্যযুগের আরম্ভ । তাদের মতে পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত 
সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ ! আবার অনেকের ধারণা 
অষ্টম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের মধ্যযুগ 
বিস্তৃত৷ 

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের লক্ষণগুলি খুবই স্পষ্ট । আধুনিক ভারতীয় 
ভাষাগুলি মধ্যযুগেই জন্ম নিয়েছে । আহার ও পোশাকের ক্ষেত্রেও 
মধ্যযুগের অনেক অভ্যাস এখনো আমরা মেনে চলি। অনেক ধর্মীয় 
বিশ্বাস, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান মধ্যযুগ থেকেই আমাদের 
জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে |  মধ্যযুগেই ভারতবর্ষে অনেক বিদেশী 
‘শাসক এসেছে । তাদের কেউ হলেন তুর্ক, কেউ বা আফগান, কেউ 
বা মুঘল । বিদেশী শীসকের সঙ্গে অনেক বিদেশী অনুচরও এসেছে। 
তারা এদেশে স্থায়ী বসবাস করেছে, এখানকার মানুষের গলে একান্ত- 
ভাবে মিশে গেছে । এদেশে তারা অনেক নতুন ধ্যানধারণ, ভাবনা- 
চিন্তা নিয়ে এসেছে । বিদেশী আগমনের ফলে ভারতের সমাজে কিন্তু 
কোন ওলটপাট ঘটেনি, আমূল পরিবর্তন আসে নি। তবে পৃথিবীর 
নানা স্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ঘটেছে । 


৩. মধ্যযুগের সভ্যতার অসম বিকাশ 


মানুষ যুগবিভাগ করেছে আপন কল্পনা মত । সুতরাং মধ্যযুগ 
কবে শুরু হয়েছে এবং কবে শেষ হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ 
.থাকবেই। প্রাচীন যুগের অনেক লক্ষণ মধ্যযুগের মধ্যে ছড়িয়ে 
আঁছে। মধাযুগের অনেক লক্ষণ আধুনিক যুগের মধ্যে বেঁচে 
আছে। তাই নিশ্চিত বলা কখনই সম্ভব নয় মধ্যযুগের গুরু 
ও শেষ কবে। .ুধুমাত্র লক্ষণ বিচার করে যুগ বোঝানো, অনেক 
ক্ষেত্রেই প্রায় অসন্ভব। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই যুগবিভাগ 
একান্তই কৃত্রিম। তাছাড়া মধ্যযুগের লক্ষণগুলি সব দেশেই একই 
সময়ে দেখা দেয়নি। নান! দেশে নানা সময়ে তা প্রকাশ পেয়েছে, 
নানারূপে সেগুলির বিকাশ ঘটেছে। মধ্যযুগের অসম বিকাশ বলতে 


৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 
এ কথাটাই বোঝানো হয়েছে। নিচের আলোচন! থেকে কথাটা আরও 
স্পষ্ট হবে। | 

ইউরোপে পঞ্চম শতকের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত 
মধ্যযুগ | মধ্যযুগের প্রথম পর্বে অরাজকতা ও হানাহানি চলেছিল। 
কিন্তু মধ্যযুগের শেষ পর্বে ইউরোপে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটল । 
প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার দিকে মানুষের মন আকৃষ্ট হল। 
খরীষ্টধর্মের বাণী. মনে নতুন করে সাড়া জাগাঁল। ধর্ম সংস্কারের 
প্রচেষ্টাও দেখা গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রদার মধ্যযুগের শেষ পর্বের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য | ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ল বলে অনেক শহর সৃষ্টি হল। 
যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামে নতুন এক শ্রেণী জন্ম নিল। প্রাচ্যের 
সঙ্গে যোগাযোগের ফলে দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চাও গুরু হল | জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সাঁধন! আধুনিক যুগেরও লক্ষণ । এইভাবে মধ্যযুগ 
আধুনিক যুগে রূপান্তরিত হয়। 

ইউরোপে যখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেছে, তখনও কিন্তু প্রাচ্য 
মধ্যযুগ চলছে। প্রাচ্যে মধ্যযুগে শিল্পকলার বিকাশ হয়েছে।. বিভিন্ন 
অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বেড়েছে । মেলামেশার মধ্য দিয়ে 
সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। মধ্যযুগে আরবরা খুবই সভ্য ছিল। জ্ঞানের 
রাণ্যে তাঁদের প্রচুর অবদান ছিল । আরবদের কাছ থেকেই ইউরোপ 
অনেক জ্ঞানের কথা শিখেছে। মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে তাই 
নবজাগরণ ঘটেছে । 

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এঁক্যের পথ সুগম হয়েছে। 
বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতি চর্চা বেড়েছে। বিভিন্ন সাধকের চিন্তায় সবার 
উপরে মানুষ সত্য’ বাণী ধ্বনিত হয়েছে। 


উল 
স্মরণীয় তারিখ | 
খ্রীঃ ৪৭৬ রোম সাম্রাজ্যের পতন 
খ্ৰীঃ১৪৫৩ কনস্টানটিনোপলের তন 
=_____-----পলের পতন 
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মধ্যযুগ 
অন্ধুণীলনী 

যুগবিভাগ কল্পনা করা হয়েছে কেন ? 
মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি? 
ইউরোপে কবে থেকে প্রাচীন যুগ শেষ হয়েছে মনে করা হয় ? কবে 
থেকে সেখানে আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে ? 
প্রাচীন যুগের সভাতা কোন্‌ প্রথার উপর নির্ভর করে টিকে ছিল? 
মধ্যযুগের সভ্যতার ভিত্তি কি ছিল ? 
সামন্ততন্ত্র মীনে কি? মধ্যযুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্টা উল্লেখ কর। 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগ কবে থেকে শুরু ? 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগের কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ কর । 
ইউরোপে মধ্যযুগের শেষ পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর । 
ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে সমাজে যে সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণী সৃষ্টি 
হয়েছিল: তাঁর নাম বল। 
প্রাচ্যের স্দে যোগাযোগের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতায় কি পরিবর্তন 
এসেছিল ? 
প্রাচ্যে মধ্যযুগের সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
মধ্যযুগের সভ্যতার অসম বিকাশ বলতে কি বোঝানো হয়েছে ? 

শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 
সন ও তারিখের হিসাবও তেমনি সময়ের _--1 
প্রাচীন যুগের সভ্যতা - উপর নিভ'র করে টিকে ছিল। 
মধ্যযুগে সভ্যতার ভিত্তি হল _ ! 
সামন্ততীন্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা _ অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 
বিদেশী আগমনের ফলে ভারতের সমাজে কিন্তু কোন _- ঘটেনি, -- 
পরিবর্তন আসেনি । 
প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই যুগবিভাগ একান্ত _-| 
ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ল বনে অনেক_ স্থা্টি হল। 
_ সঙ্গে যোগাযোগের ফলে দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হল । 
মধ্যযুগে আরবরা খুবই -- ছিল । 
_ কাছ থেকেই ইউরোপ অনেক জ্ঞানের কথা শিখেছে । 
মধ্যযুগে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক এঁক্যের পথ _ হয়েছে। 
বিভিন্ন সাধকের চিন্তায়__বাঁণী ধ্বনিত হয়েছে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ 
১. জারমান উপজাতিদের আদি বাসস্থান 


চতুর্থ শতকের শেষ পর্ব থেকে উত্তর ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের 
বর্বর জাতির! রোম সাআজ্য আক্রমণ গুরু করেছিল। . তার! নানা 


দলে বিভক্ত ছিল। ভাদের আদি বাসস্থানের বিবরণ নিচে 
দেওয়া হল । 


উত্তর ইউরোপ ও উত্তর সাগরের দ্বীপগুলিতে থাকত নসম্যান, 
ডেনস্‌ ও জুটস, ভিসচুলা নদীর ছুই তীরে থাকত ভানভাল ও 
বার্গানডীয়র।। ওডার নদীর তীরে থাকত লমবার্ড ও এন্দেলর|। 


কষ্ণসাগরের সীমান্তে থাকত অসট্রোগথ (পুর্ব ) ও ভিনিগ্রথর! 
( পশ্চিমগথ )। 


২. জীরমান উপজীতির। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য 
আক্রমণ করেছিল কেন? 

অনেক কারণেই জারমান উপজাতিরা রোগ সাভ্রাজ্য আক্রমণ, 
করেছিল। আর্থ নৈতিক প্রয়োজন হল প্রত্যক্ষ কারণ। তাদের লোক 
সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছিল | তাদের চাষবাসের রীতি ছিল একান্তই 
সেকেলে। জমির উপর খুবই চাপ পড়েছিল । 
তাদের নতুন জমির প্রয়োজন দেখা দিল--পশুচারণের জন্য, আবাদের 
জন্য | রোম সাম্রাজ্যের বিপুল এশ্বর্য তাদের লুন্ধ করেছিল, 
নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য তারা আকর্ষণ বোধ করেছিল। 
উন্নত সভ্যতার কথাও তারা শুনেছিল। 
একটা বর্বর জাতির চাপে আর একটি বর্বর জাতি আভিযানে মেতে 
উঠেছিল। শেষ হুন আক্রমণের চাপে অনেক জারমান উপজাতি 
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল । 


রোমের 
রোমের 
অনেক সময় দেখা গেছে 


তাই নতুন দেশে 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ 


ভিসিগথদের ( পশ্চিমগ্রথ ) রোম 
একটি চমকপ্রদ ঘটন1। হুন আক্রমণের চাপে তার! ভানিয়ুব নদীর 


চে 


আক্রমণ মধ্যযুগের ইউরোপে 


চা 


জারসাদউগজ্াতিদের ত রি 


রোম সমআাট ভ্যালেনের অনুমতিক্রমে তার! 


তীরে এসে পৌছয়। 


কিন্তু সাআজ্যের 


রোম সাআজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 


৮ মধ্যযুগের সভ্যতা 
রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। সম্রাট ভ্যালেন নিহত 
হন। রোমানরা পরাজিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভিসিগথদের অধিনায়ক 
আলারিকের ভূমিকা স্মরণীয়। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে আলারিকের নেতৃত্বে 
ভিসিগথরা রোম দখল করে। তারা বছ রোমানকে হত্যা! করে, 
বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। কোন চার্চকে কিন্ত তার! ধ্বংস করে 
নি। ধত বন্দীদের প্রতি তারা সদয় ব্যবহার করেছিল । রোম জয়ের 
পর ভিদিগথরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। আলারিক সম্ভবত 
আফ্রিকা জয়ের অভিলাষ পোষণ করতেন। কিছুদিন পর তিনি 
মারা যান। 

ভানডালর। ৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভামিঘুৰ নদী অতিক্রম করে। ৪২৯ 
সালে তারা রোম অধিকৃত আফ্রিকাতে প্রবেশ করে। গেইসারিকের 
( বা জেনসারিক ) নেতৃত্বে ৪৫৫ সালে অরক্ষিত রোম দখল 
করে। ১৪ দিন ধরে সমস্ত শহরে তারা লুটপাট চালায় এবং 
যাবতীয় ধনরত্ব অধিকার করে। পরে তারা কার্থেল অভিমুখে 
রওনা হয়। 

হুনদের হাত থেকেও রোম 'সাআাল্য রেহাই পায় নি। এই 
যাযাবর উপজাতি নিছক জুনের লালস। নিয়েই ইউরোপে অভিযান 
চালিয়েছে । এটিলার নেতৃত্বে তারা একতাবদ্ধ হয়েছে, শক্তি অজন 
করেছে, নতুন নতুন অভিযানে মেতে উঠেছে । ৪৫১ সালে ঈটাশ 
নামে এক রণনিপুণ সেনাপতি এটিলাকে গিছু হঠতে বাধা করে । 
৪৫২ সালে এটিলা ইটালীতে অভিযান চালান। 
রক্ষা করেন। ৪৫৩ সালে এটিলা মার! যান। 
হুনদের সাআজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । 


পোপ লিও রোম 
তার মৃত্যুর পর 


৩. রোম সাম্রাজ্যের পতন 

জারমান উপজাতিদের বসতি স্থাপন ঃ পঞ্চম শতকে নানা 
উপঞ্জাতি রোম সাত্রাজো অভিযান চালিয়েছে এবং 
গড়েছে । যেমন- উত্তর আফ্রিকায় ভানভালরা, 


জারমান 
নানাস্থানে বসতি 
স্গেনে ভিসিগথরা 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ ৯ 


€ পশ্চিমগথ ), -ব্রিটেনে এছেলন্‌ ও জুটরা, গলে ক্রীঙ্করা এবং 
ইটালীতে অসট্টোগথরা ( পুর্বগথ )। 

রোম দাআজ্যের পতন ন! ছুটি রোম সাআঁজ্যের এক্যসাধন ঃ 
পঞ্চম শতকের শেষে ইটালীর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব রোমানদের 
হাতে ছিল না। সেখানে বর্বর উপজাতিদের হাতে ছিল রণবাহিনীর 
দায়িত্ব । এই সময় হেরুলি উপজাতির প্রধান ছিলেন ওভোসার | 
তিনি ইটালীতে রণবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। ইটালীর অর্থাৎ 
পশ্চিম রোম সাত্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন তখন নাবালক রমুলাস 
অগ্রাস্টাস। ওডোসার সম্রাট রমুলান অগাস্টাসকে সিংহাসনচ্যুত 
করলেন। তখন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন জেনো । ৪৭৬ 
সালে জেনো ওডোনারকে তার নিজন্ব প্রতিনিধিরূপে পশ্চিম রোম 
সাআজ্য শাসন করতে বললেন। এইভাবে আলাদা, একটি সাত্রাজ্য 
হিসাবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান হল। এই ঘটনাটিই ইতিহাসে 
রোম সাম্রাজ্যের পতনরূপে চিহ্িত। তবে অনেকে বলেন যে এই 
ঘটনাটিকে রোম সাআাজোর পতনের সুচন। হিসেবে দেখলে ভুল করা 
হবে। তাঁর! বলেন ৪৭৮ সালে সম্রাট জেনোর অধীনে ছুটি রোম 
সাম্রাজ্যের এক্য গড়ে ওঠে। 


৪. জারমান উপজাতিদের জীবনযাত্রার পরিচয় 


আর্থঠনতিক ও সামাজিক জীবন ঃ জারমান উপজাতিরা কৃষিকাজে 

খুব দক্ষ ছিল৷. রোমান ক্রীতদাসদের চেয়ে তাদের হাতিয়ার ও কলা- 
কৌশল বেশ উচু ধরনের ছিল যতদিন জমি চাবযোগ্য থাকত, ততদিন 
সেই জমিতে তারা চাষ করত। জমি অনুর্বর হয়ে গেলে সেই 
জমি ছেড়ে দিত! তারপর নতুন জমিকে আবাদযোগ্য করে ভুলত। 
রোম সাআগ্য বিজিত হবার পর তারা রোমানদের চাঁষের পদ্ধতি গ্রহণ 
করে। এই পদ্ধতি হল চাবযোগ্য জমিকে ছুখণ্ডে ভাগ করা । এক খণ্ড 

. জমিতে যখন চাষের কাজ চলবে, অন্য খণ্ডটি তখন অনাবাদী রাখতে 
হবে। - ফলে উৎপাদন খুব বেড়ে গেল । জারমান উপজাতির 


০ মধ্যযুগের সভ্যতা 
শত্থাদি ছাড়াও ফলমূল শাক স্জী ও আঙুরের চাষ করত। তাছাড়া 
শিকার করা, মাছ ধরা, মৌমাছির চাষ, পশুপালন প্রভৃতি কাজেও 
তারা যথেষ্ট নিপুণ ছিল। সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ 
(১) সম্ভান্ত শ্রেণী, (২) স্বাধীন মানুষ ( অর্থাৎ যার! ক্রীতদাস নয় ), 
(৩) ক্রীতদান।. 

এক একট! জাঁরমান উপজাতি নান! দলীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল । 
প্রত্যেকটি দলীয় সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট জমি ছিল। দলীয় সম্প্রদায়ের 
প্রত্যেকে সেই জমি চাষ করত। উৎপন্ন ফসলের উপর দলীয় 
সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের সমান মালিকানা, ছিল। ইতিমধ্যে চাষের 
হাতিয়ার ও কলাকৌশলের কিছু উন্নতি হস । তখন থেকে প্রত্যেকটি 
পরিবার জমি পেল। সেই জমি তাঁরা চাষ করত এবং নিজস্ব 
প্রয়োজনের ফমল ঘরে তুলত। এইভাবে চাষযোগ্য জমি দলীয় 
সম্প্রদায়ের হাত থেকে এক একট! পরিবারের হাতে চলে এল। 

এক একটি গ্রামে নানা দলীয় সম্প্রদায়ের লোক বাম করত। 
প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব জমিখণ্ড থাকত। এই জমি তার! চাষ 
করতে পারত, কিন্তু বিক্রি করতে পারত না, বিনিময় করতে পারত 
না,বা দান করতে পারত না। ফসল ঘরে তোল' হলে, সেই জমি 
সবাই যৌথ পশুচারণ ভুমি হিসাবে ব্যবহার করত । বন, মাঠ, পতিত 
জমি আর জল এগুলি ছিল সমাজের যৌথ মালিকানার অধীনে । 
জারমান সামরিক নেতার! অনেক জমি ভোগ করত । রোম আক্রমণের 
সময় তারা ধনী রোমানদের আনেক জমি বাজেয়াপ্ত করেছিল । এইভাবে 
তার! প্রচুর জমির মালিক হ্য়। 

রাজনৈতিক অবস্থ। 8 জারমান উপজাতিদের প্রবল স্বাধীনত। 
স্গৃহ। ছিল। তাই তাদের শাপন কাঠামো গণতান্ত্রিক ছিল। অন্তান্ত 
পরিবারের মধ্য থেকে অধিনায়ক বাছাই কর। হত। আবার অনেক 
অধিনায়কের মধ্য থেকে একজন রাজ। বেছে নেওয়া হত। এইভাবে 
বাজভ্রের সৃষ্টি হয়। যার৷ ক্রীতদাস নয় এমন মানুষ অর্থাৎ সমস্ত 
স্বাধীন মানুষর! সভাদমিতিতে অংশ নিত। সেখানে সমাজের যাবতীয় 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ! ১৯ 


কাজকর্ম বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। বিচারের কাজ তারাই করত। 
শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক আর দলত্যাগীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল একমাত্র 
শান্তি | অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে, এমন কি নরহত্যার ক্ষেত্রেও, 
অর্থদণ্ডের বিধান ছিল। তখন 'আইনকান্ুুন ছিল অলিখিত। 

ধর্ম বিশ্বাস £ জারমান উপজাতির! বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। 
পূর্বপুরুষদের আরাধনা ও প্রকৃতি পুজা তাঁদের ধর্মচেতনার মূল কথা 
ছিল। পুরোহিতদের প্রবল প্রতাপ ছিল। সত্য ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি 
তাদের গভীর নিষ্ঠা ছিল। তাদের ধর্মাচরণে নারীরা বিশেষ সন্মান 
ও মর্যাদা ভোগ করত। 3 

জারমান.উপজাতিদের উপর শ্রীস্টধর্সের প্রভাব $ রোম সাম্রাজ্যের 
সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই জারমান উপজাতির ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। 
তাদের মধ্যে গথরাই সর্বপ্রথম ্রীস্টধর্স গুহণ করে | অনেক শ্রীস্টানকে 
গথর! বন্দী করেছিল এবং ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল । তাদের 
সংস্পর্শে ই নতুন “ধর্ম সন্বন্ধে গথদের আগ্রহ জন্মায় । গথদের মধ্যে * 
যাঁরা ধর্মপ্রচার করেন, তাদের মধ্যে উলফিলাসের ( খ্রীঃ ৩১১--৮১) 
নাম বিশেষ পরিচিত ৷ উলফিলাস নিজেও গথ ছিলেন। তিনি পূর্বগথ 
ডায়ালেক্টে বাইবেলের কিছু অংশ অনুবাদ করেন। উত্তর ও পশ্চিম 
জারমানরা অনেক পরে খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করে। 


স্মরণীয় তারিখ 
খ্রীঃ ৪১০ আলারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথর। রোম দখল করে। | ৫ 
| খ্রীঃ ৪৫৫ গেসারিকের নেতৃত্বে ভানভালরা রোম দখল করে। | 


খ্রীঃ ৪৫২ এটিলার ইটালী অভিযান । | 
ই: ৪২ এটার 
অনুশীলনী 
২। ভানডান, অনট্রোগথ, ভিসিগথ ও লমবার্ভএদের আদি বাসস্থান 


উল্লেখ কর । 
২। কি কি কারণে জারমীন 
৩। নতুন দেশে কেন জারমীন 
পড়েছিল? 


উপজাতির! রোম আক্রমণ করেছিল? 
উপজাতিদের জমি দখলের প্রয়োজন 


-১২ মধ্যযুগের সভ্যতা 
9 ।..আলারিক গেইনারিক, এটস।_ এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
€| ভানভান, ভিসিগথ, এদেসস, জুটস ও ফাঙ্ধ_এই সব জারমান উপ- 
জাতির৷ রোম সাত্রাজযের কোথায় বনতি বিস্তার করেছিল ? 
"1 গুভোসার, রযুনাস, অগাস্টাস, জেনো__এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
৭ কিভাবে ৪৭৬ সালে সাশ্বাজ্ের পতন হয়েছিল ? 
৮। জারমান উপজাতিদের চাষের পদ্ধতি কি ধরনের ছিল ? 
৯। রোমানদের চাষের পদ্ধতি কেমন ছিল? 
১০। জারমানর। রোমানদের চাষের পৰ্ধতি 
হয়েছিল ? 
১১। জারমান উপজাতিদের সমাজ কয়'ট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? - 
১২। কিভাবে জারমান উপজাতিদের দলীয় সম্প্রদায়ের জমি পরিবারের 
অধিকারে চলে আসে ? 
*৩। জারমান উপজাতিদের মধ্যে রাজতন্নের সৃষ্ট হয় কি ভাবে ? 
১৪। জীরমান উপজাতিদের বিচার বাবস্থা কেমন হিল? 
৯৫। জামান উপঙ্গাতিনের ধর্মচেতনার মূল কথা কি ছিল ? 
১৬। -জারমান উপজাতির! কি ভাবে খ্রী্ধর্ে দীক্ষিত হয়? 
১৭। উলফিনাস কে ছিলেন ? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন? 


গ্রহণ করার ফলে কি সফল 


খুস্ন্থাল পুর কর £ 


>! রোম সাশ্রাজোর বিপুল--ও রোমে_-জমবামুর জন্য তার! আকর্ষণ বোধ 
করেছিল । 

২। তীর| বলেন ৪৭৮ সালে সম্রাট জেনোর অধীনে ছুটি সামাজ্যের = 
গড়ে উঠে । a 

২। রোম সাম্রাজ্য বিজিত হবার পর তারা রোমানদের--পদ্ধতি গ্রহণ 
করে। j 

8 উৎপন্ন ফসলে দলীয় সরদার প্রত্যেকের সমান -_ ছিল । 

৫| শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক ও দনত্যাগীদের জন্ত _ ছিল একমাত্র শান্তি । 

৬ দের আরাধনা ও প্রক্তিপূদ্রা তাদের -- মূল ক্থ| ছিল। 

৭4. তাদের ধর্মাচরণে = 


বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করত। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ইউরোপে অন্ধকারময় যুগ 


১. মধ্যযুগ কি অন্ধকারময় যুগ? 


মধ্যযুগের মান্ুষর! কি নিজেদের মধ্যযুগের মানুষ বলে ভাবত? 
অবশ্যই না। আধুনিক কালের মানুযরাই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক 
--এই বুগবিভাগের অষ্টা। প্রায় তিনশ বছর আগে জারমাঁন 
পণ্ডিত কেলার বা সেলারিয়াস (75০17 or Cellarius) মধ্যযুগ 
কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন। রোমের সভ্যতা ও নবজাগরণ এই 
ছুই যুগের মধ্যবর্তী পর্বকে তিনি “মধ্যযুগ” বোঝাতে চেয়েছিলেন। 
তাঁর এই চিন্তা পরবর্তী যুগের এঁতিহাসিকদের অনেকেই মেনে 
নিয়েছেন | . 
শুধু মধ্যবতী পর্ব বোঝাতেই নয়, তাদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগের আর 
একটি অর্থ হল অন্ধকারময় যুগ: এই যুগে সভ্যতার অগ্রগতি 
বন্ধ ৷ মানুষের জীবন তখন জ্ঞান চর্চায় আলোকিত নয়। অজ্ঞতা, 
কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে মানুষের মন আচ্ছন্ন। এই 
কারণেই এই যুগ অন্ধকারময় যুগ নামে পরিচিত । 

আধুনিক এঁতিহাসিকদের অনেকেই মধ্যযুগকে অন্ধকাঁরময় যুগ 
রূপে অভিহিত করতে চান না। নবজাগরণের অন্ঠতম লক্ষণ হল 
মানুষ সম্পর্কে মমতা, প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহ, জগৎ সম্পর্কে 
কৌতুহল মানুষ, প্রকৃতি ও জগৎকে জানার ছুনিবার আকাঁঙ্ষা 
. মধ্যযুগের মানুষের মনেও জাগ্রত ছিল। যুক্তি দিয়ে, তর্ক করে, 
বিচার করে সব কিছু বোঝার চেষ্টা সে যুগে দেখা গেছে। আধুনিক 
যুগের মানুষ কৃত্রিম, আড়ষ্ট ও ক্লান্ত ! তুলনায় মধ্যযুগের মানুষ, 


সতেজ, সজীব ও প্রাণবন্ত | 


১৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 
২. খ্ৰীষ্টান ধর্মমঠে জ্ঞানচ5৭ 


রোম সাআজ্যে বর্বর জারমান উপজাতির অনুপ্রবেশ ঘটলে গ্রীষ্ট- 
ধর্মের প্রশিষ্ঠানগুলি নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। ধর্মমাজকদের 
মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে 
তাদের পরিচয় ছিল। রোম সাআজ্যের পতনের পর রাজকর্মচারীদের 
খুব একট। খ্যাতি বা প্রতিপত্তি ছিল না। এই কারণে চার্চের কাজে 
অনেক সন্তরান্ত শ্রেণীর মানুষরা এসে যোগ দিল। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম 
শতকে গল অঞ্চলের বিশপরা এসেছিলেন ধনী শিক্ষিত প্রভাবশালী 
বংশ থেকে। তাদের উৎসাহে চার্চের হাতে শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব 
এসে গেল। 
সে যুগে ক্যাসিওডোরাস ( খ্রীঃ ৪৯০-৫৮৫ ) নামে একজন বিখ্যাত 
ধর্মযাজক ছিলেন। দক্ষিণ ইটালীতে তিনি ছুটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। 


মঠের সন্যাসী পাণ্ডলিপির প্রতিলিগি ত্রী করছেন 


এই মঠ ছিল ধর্সচ্চার পীঠন্থান। তার মঠে অসংখ্য 
পাণ্ডুলিপি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। মঠের সঙ্ন্যামীরা পাগুলিপির 
প্রতিলিপি তৈরী করতেন। অনেক গ্রীক গ্রন্থ ল্যাটিন ভন 
অনুবাদের তিনি আয়োজন করেছিলেন। 
প্রণয়ন করেন। বিশ্বকোষে ব্যাকরণ, অঙ্ক, 


মূল্যবান 


ইউরোপে অন্ধকারময় যুগ ৯৫ 


অলঙ্কার শান্তর, সঙ্গীত, জ্যোতিহিদ্ভা-__এসব বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ 
করা হয়েছিল । 

ফ্রা্কদের এতিহাসিক গ্রেগরী ( খ্রীঃ ৫৩৮-৫৯৪ ) এই যুগের আর 
একটি স্মরণীয় নাম । সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে. তার নিবিড় পরিচয় 
ছিল ইতিহাসের ঘটন। বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আজগুবি গল্প শোনান 
নি। নিজের চোখে যা দেখেছেন তাই তিনি লিখেছেন। এইভাবে 
জ্ঞানচর্চার কাজে চার্চের ধর্মযাজকর! আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 


৩. ধর্মীয় ভালমন্দ বোধ, সমাজ ও সভ্যতায় তার প্রভাব 


প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মানুষ বর্তমান জীবনকেই বড় বলে 
মানত.। এই জীবনে ধনসম্পদ ভোগ করা, আনন্দ করা, বিলাসিতা 
ও আড়ম্বরে গা ভাসিয়ে দেওয়াকেই তারা বাচার মত বাঁচ। বলে মনে 
করত। পরবর্তী কালে খ্রীস্টান ধর্ম শেখাল এ জীবন ক্ষণিক, মৃত্যুর 
পরপারের জীবনটা অনন্ত । এ জীবনে আমাদের পরপারের জীবনের 
জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত | নিজেকে প্রস্তুত কর! মানে ভাল 
কাজ করা এবং মন্দ কাজ না করা । এইভাবে মানুষের চিন্তায় ভাল- 
মন্দ ধারণা গড়ে উঠল । 

জারমান উপজাতিরাও শ্রীস্টধর্মের সংস্পর্শে এসে ভালমন্দ ধারণা 
শিখে নিল। তারা শিখল যে তাদের মৃত্যুর পরপারের জীবনের 
সুখহুঃখ নির্ভর করছে চার্চের উপর । একমাত্র চার্চই তাদের স্বর্গ- 
নুখের সন্ধান দিতে পারে । খ্ৰীস্টধর্ম গ্রহণ করলে অতীত পাপ মুছে 
যাবে! কিন্তু নতুন করে যাতে পাপের দিকে মন না যায়, তার 
জন্য অহরহ চার্চের সংস্পর্শে থাকা দরকার । চার্চের বিশপদের সম্মান 
করা দরকার। চাচ'কে ধনসম্পত্তি দান করা দরকার। এ সব মেনে 
চলা হতে লাগল বলে চার্চের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল । সমাজের ছুঃখা 
মানুষ, আত্মরক্ষার জন্য, রাজার উপর নয়, চার্চের উপর বেশি নিভ'র 
করেছিল। চার্চ সমাজের ভালমন্দের দিকেও নজর দিয়েছিল। কারও 
সঙ্গে কোন চুক্তি হলে মেনে চলা ভাল, চুক্তি ভঙ্গ করা অন্ঠায়। 


১৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 


সতত লোকের উইল মত কাজ কর! ভাল, উইল ন! মানা অন্তায়। চার্চের 
কাছ থেকে জারমান উপজাতিরা এসব স্যায় অন্যায় বোধ শিখেছিল। 
বিধবা আর পিতামাতাহীন শিশুরা আগের চেয়ে অনেক বেশি 
নিরাপত্ত। পেল। ভাল কাজে ধনসম্পত্তি দানের প্রবণতা দেখ! দিল। 
স্থশিক্ষার জন্য আগ্রহও বাড়ল। ধর্মীয় ভালমন্দ বোধ এই ভাবে 
মধ্যযুগীয় সমাজ ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল! 


অনুণীলনী 


১। মধ্যযুগ কথাটি প্রথম কে প্রয়োগ করেন? 

২। মধ্যযুগ্রকে অন্ধকারময় যুগ বল! হয় কেন? 

৩। কি কারণে আধুনিক এতিহাগিকদের অনেকে মধ্যযুগরকে অন্ধকারমর 
যুগরূপে অভিহিত করতে চাঁন না ? 

৪| চাঁঢের হাতে কিভাবে শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব এসেছিল ? 

€ | ক্যালিওডোরাস কে ছিলেন? তিনি কেন বিখ্যাত ছিলেন ? 

৬। ফ্রাঞ্চনের এতিহাসিক গ্রেগরা ইতিহাসের ঘটন। কিভাবে বর্ণন| করেছেন? 

৭1 খ্ীন্টানদের ধায় চিন্তায় কিভাবে ভালমন্দ ধারণা গড়ে উঠেছিল ? 

৮ সমাদের দুঃখা মাল্য চাচের উপর বেশি নিভ'র করেছিল কেন? 

৯1 চাঁচের কাছ থেকে জারগান উপজাতির! কি ভাবে ষ্যায় অন্যায় বোধ 


শিখেছিল ? 
১০ | কিভাবে ধর্মীয় ভালমন্দ বোধ মধ্যযুগীয় সমাজ ও সভ্যতাকে প্রভাবিত 
করেছিল ? 


শুহ্যন্থান পুরণ কর £ 
১। অজ্ঞতা” কুসংস্কার ও __ অন্ধকারে মানুষের মন আচ্ছয় | 
২। নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ হল মানুষ সম্পর্কে - প্ররুতি সম্পর্কে = 
জগৎ সম্পর্কে = । 
৩। আধুনিক যুগের মানুষ _ আড়ষ্ট ও ক্লান্ত | 
৪। পরবর্তী কালে খ্রীষ্টান ধর্ম শেখান, এ জীবন __ 
জীবন __। 
৫ | চাঁ্ট তখন সমাজের "" দিকেও নজর দিয়েছিল। 


মৃত্যুর পরপারের, 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাইজানটাইন সভ্যতা 
১. কনস্টানটিনোপলের প্রতিষ্ঠা 


সম্রাট কনস্টানটাইন রোম সাভ্রাজোর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে 
পরিচিত।. বাইজানটিয়ামে যে পূর্ব রোম সাআ্রাজা গড়ে ওঠে তিনিই 
তার প্রতিষ্ঠাতা। তার চেষ্টায় পুরাতন বাণিজ্যিক শহর বাইজানটিয়ান 
পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের একটি বড় নগর হিসাবে গড়ে ওঠে। তার 
নামানুসারে এই নগরের নামকরণ করা হয় কনন্টানটিনৌপল | মাত্র 
৬ বছরের মধ্যে তিনি এই নগরটিকে বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান 
রাজধানী নগর হিসাবে গড়ে তোলেন । * 

৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটাইন ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেন। 
রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসাবে তিনি খ্ৰীষ্ট ধর্মকে স্বীকৃতি দিলেন। 
খ্ৰীস্টধৰ্মের প্রসারে তিনি উৎসাহ যোগালেন। 

বর্ধর জারমান উপজাতিদের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাআাজোযে 
অনেকদিন ধরে অশান্তি ও বিশৃত্খলা চলেছিল। বড় বড় শহরগুলি 
জনশুন্ত হয়ে পড়েছিল। ধনী মানুষরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল । চাষ- 
আবাদ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পথেঘাটে দন্ত এবং ডাকাতদের 
উপদ্রবে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল অশান্তিময়। লেখাপড়ার চর্চা 
প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

এই দুঃসময়ে পূর্ব রোম সাআজোর মানুষের জীবনযাত্রার ছবি একে- 
বারে ন্যরকমের | সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। প্রচুর ধনসম্পদ 
ছিল। মানুষের জীবনে নিরাপত্তা ছিল। লেখাপড়া ও শিল্পকলার 
চর্চা ছিল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য প্রাচীন বাইজানটিয়াম নগরের নামানু- 
সারে বাইজানটাইন সাত্রাজ্যরূপে পরিচিত হয়। কখনো৷ কখনো এই 
সাত্রাজ্যকে বাইজানটিয়াম বলা হয়। বাইজানটাইন সাআ্রাজ্যের 
সভাত! বাইজানটাইস সভ্যত! নামে পরিচিত। সম্রাট জাসটিনিয়ান 


২ 


মধ্যযুগের সভাতা 
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(খ্ৰীঃ ৫২৭-৬৫) ছিলেন বাইজা-টাইন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপ 


ধিকারী | 


তভাঁর অ 


তা, গুতিপত্তি ও প্রতি 


ছিলেন অসীম ক্ষম 


সাআ্রাজ্য 


ES ese vis vas ৬ 


থিওডোর! ছিলেন বিখ্যাত ত ভিনেত্রী ও নানা গুণসম্পন্ন । 


AD) 
(৮8 
01৫) 


td 
*০ই/ 4S + 


শাসনের কাজে থিওডোরা ছিলেন যোগ্য সহধমিণী | 


বাইজানটাইন সভ্যতা চা 
২। জাসটিনিয়ানের লক্ষ্য_এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 


, জারমান বর্বর-উপজাতিদের অভিযান হঠাৎ শুরু হয় নি, আবার 
হঠাৎ থেমেও যায় নি। দীর্ঘক্কাল ধরে এই অভিযান চলেছে। সমস্যা 


হল এই সংকটের হাত থেকে 
কি ভাবে পরিত্রাণ সম্ভব । 
পরিত্রাণের পথ হিসাবে 
জাসটিনিয়ানের মূল লক্ষ্যই 
ছিল এঁক্যব্ধ রোমান 
দাঁজাজ্য পুনঃগ্রতিষ্ঠা করা। 
এই উদ্দেস্টেতিনি পারস্ত ও 
ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে- 
ছিলেন। আফ্রিকাতে শাস্তি ; 
ফিরিয়ে এনেছিলেন। আস্তি- 
য়োক উদ্ধার করেছিলেন । 
আফ্রিকা, ভা লমা শিয়া, জাদটনিযান 

ইটালী, ক্সিকা, সার্দিনিয়া, সিসিলী এবং স্পেনের কিছু অংশ তিনি 
উদ্ধার করেছিলেন। সিরিয়া থেকে পারমিকদের বিতাড়িত করেছিলেন। 
তার আমলে রোম সাআ্ীজ্য দ্বিগুণ মাকার ধারণ করেছিল । 


৩। জীস্টিনিয়ানের সংকলন, ভাঙ্কর্য ও চিত্রকলায় 
উৎসাহ দান 


আইনপ্রণেতা হিসাবে জানটিনিয়ানের খ্যাতি বিশ্বজোড়া | তিনি 
ছিলেন প্রচলিত আইনের সংকলক । তীর আইনের. সংকলন '্ত 
কৌডেকা, গদ্য ডাইজেস্ট” দ্য ইনস্টিটিউট: ইত্যাদি নানা নামে 
পরিচিত ! এইসব সংকলনের মধ্য দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ মানুষের 
কাছে রোমান আইনের সারকথা পৌছে দিয়েছেন। এ সব সংকলন 
না থাকলে রোমান -আইনগুলি একেবারে হারিয়ে যেত। সত্য 


/ 
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সমাজের নিয়মকানুনগুলিই রোমান আইনের সারবস্তু। ব্যাক্তিগত 
সম্পত্তির ভোগদখল, পরিবারে কার কি অধিকার ও কতব্য, চুক্তির 
শর্ত মেনে চলা, বাণিজ্যিক লেনদেন এসব বিষয়ে নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত 
আছে রোমান আইনে । রোমান সাইন গড়ে উঠেছিল প্রচলিত প্রথা 
ও রীতিনীতিকে ভিত্তি করে। হানাহানি ও যুদ্ধের আতঙ্ক যখন 
ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে, রোমান আইনকে আশ্রয় 
করে সেই দেশগুলি শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে পেয়েছে । পরবর্তী যুগে 
ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের আইনে জাস্টিনিয়ানের সংকলনের 
প্রভাব সুস্পষ্ট । 

সৌধনির্সাতা হিসাবেও জাস্টিনিয়ান অক্ষয় কীৰ্তি অর্জন করেছেন। 
সমসাময়িক লেখক প্রোকোপিয়াস জাস্টিনিয়ানের স্তুতি করে একটি 


সান্ত। জিয়ার চার্চ 


বই লিখেছেন। তিনি জাস্টিনিয়ানের নির্মাণ কার্ষের তালিকায়. 
উল্লেখ করেছেন কনস্টানটিনোপলের চার্চ ও প্রাসাদ, পারম্ত সীমান্ত, 
আর্সেনিয়া ও ককেশাস অঞ্চল, বন্ধান অঞ্চল, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, 
মিশর ও উত্তর আফিকায় নিত নগরগুলি। উত্তর আফি।কার 
সীমান্তে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ডানিয়ুবের তীরে তৈরী 
করিয়েছিলেন প্রতিরক্ষ। প্রাচীর । শিল্পভান্র্ষের দিক দিয়ে তিনি 
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বাইজানটানই সভ্যতার ন্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠাতা । সুদৃশ্য সৌধের মধ্যে 
কনস্টানটিনোপলের “ক্যাথিড়াল অব দি হোলি উইসডম.', ইটালীর 
“ব্যাসিলিক। অল সেণ্ট পোলেনেয়ার' আর র্যাভেনার চার্চ অব 
সেন্ট ভিটেল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সান্তা সোফিয়ার চিত্রশিল্পে 
গ্রীসের শিল্পরীতির সঙ্গে প্রাচ্যের শিল্পরীতি মিশে এক নতুন শিল্প- 
কলার জন্ম দিয়েছে । মাউণ্ট অযাথোস মঠের দেওয়ালের ফ্রেসকো 
চিত্রগুলি নয়নভোলানো । এই চিত্রকলা পরবর্তীকালে অর্থাৎ নব- 
জাগরণের সময় ইটালীর চিত্রকলাকে প্রভাবিত করেছে। পাগলিপির 
অলঙ্করণে বাইজানটাইন শিল্পীদের মৌলিকতা৷ স্পষ্ট । 


৪. বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে বাইজানটাইনের গুরুত্ব 
বাইজানটাইন সাআজ্যের কৌন কোন অঞ্চলে প্রচুর ধনসম্পদ 
ছিল। যেমন ইঞ্জিপ্ট, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর এবং গ্রীস । পশ্চিম রোম 
সাআজ্যের তুলনায় এইসব অঞ্চলে স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা ছিল খুব 
বেশি, ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই কারণে চাষবাস খুব 
ভাল হত ৷ গ্রামের লোকেরা শহরে অনেক পরিমাণে শস্ত, মাখন, মাংস 
ও অন্যান্য উৎপন্ন জিনিস বিক্রি করত। ৃ র 
পশ্চিম ইউরোপে নগরগুলি দিনের পর দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। 
কিন্তু বাইজানটাইন সাআজ্যে নগরগুলি ধনে সম্পদে ফুলে ফেঁপে 
উঠছিল। কনস্টানটিনোপল, আলেবজান্দরিয়া ও আন্তিয়োক নগরে 
হাজার হাজার. লোক বাস করত। এইসব শহরের পথে ঘাটে হাঁটে 
বাজারে অসংখ্য দোকান ও কারখানা ছিল। কারিগররা দামী অস্ত্রশস্ত্র, 
মন্ণ রেশম, গয়না ও কাচের বাসন-পত্র তৈরি করত। 
ছুটি বিখ্যাত বাণিজ্যপথের সন্নিকটে কনস্টানটিনোপল 
অবস্থিত। একটি হল ইউরোপ থেকে এশিয়া! পর্যন্ত বিস্তৃত স্থলপথ 
এবং অপরটি হল ভূমধাসাগর থেকে কৃষ্ণদাগর পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথ। 
অগণিত বাঁণিজ্যপোত কনম্টানটিনৌপলের বন্দরে ভীড় করে থাকত। 
রসফোরাস প্রণালী হয়ে কৃষ্ণসাগরে এবং দার্দীনেলিস প্রণালী..হু 
20948. 88৯, WOM Bonga’ নি 
0০19.....2...৮১.জিপ্র 
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ঈজিয়ান সাগরে এইসব বাণিজ্যতরী চলাফেরা করত। পারস্য, 
ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গেও বাইজানটাইন সাত্রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগা- 
যোগ ছিল। 

বাইজানটাইন সাআ্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে অটুট ছিল, কারণ তার 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ খুব শক্ত ছিল। সম্রাটের আয় ছিল প্রচুর 
উৎপন্ন জিনিস ও ব্যবস। থেকেই তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন। চাষীদের 
উপর গুরু করভার ছিল । বণিকদের উপর গুরু শুক্ক চাপান ছিল। 


রাজকোষে অপরিমেয় সোনারূপা। মজুত ছিল। তা দিয়ে তিনি বিরাট" 


সেনাবাহিনী আর শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। 


৫. সভ্যতার ক্ষেত্রে বাইজানটিঘ়ীমের অবদান 

দুরদেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে, সেই দেশের মানুষ ও তাদের 
জীবনযাত্রার কথা জান! প্রয়োজন । বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বণিকরা 
এ সত্য ভালভাবেই জানত | দেশদেশান্তর থেকে তাঁর! যেসব খবরাঁ- 
খবর এনে দিত, পণ্ডিভরা সেসব শুনে বড় বড় বই লিখতেন । 
বাইজানটিয়ামের ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশগুলির ইতিহাস ও 
ভূগোল অনেক লেখা হয়েছিল। শিল্পকলা, স্থপতিবিগ্তা ও যুদ্ধ 
শাস্ত্রের জন্য অনেক দক্ষ লোক দরকার । শাসনকাজ চালানোর 
জন্য ও কর আদায়ের জন্যও প্রচুর শিক্ষিত লোকের গরয়োজন। তাই 
অনেক বিদ্যালয় গড়ে উঠল । সেখানে লেখাপড! ও হিসেব রাখার 
বিদ্যা শেখান হত। গ্রীক লেখক ও বিজ্ঞানীদের বই পড়ান হত । 
গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার নিপুণ পণ্ডিতদের দিয়ে কনস্টানটিনোপলে 
একটি সমিতি গড়া হয়েছিল । তাঁরা দ্রল্রাপ্য বই খুঁজে বের করতেন, 
সেগুলির প্রতিলিপি তৈরি করতেন এবং রাজকীয় পাঠাগারে সেগুলি 
সুরক্ষণের আয়োজন করতেন | গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের 
গভীর চর্চা ছিল। অসংখ্য পাণ্ডলিপির প্রতিলিগি তৈরি করা 
হয়েছিল। সেগুলি সুরক্ষণেরও আয়োজন কর! হয়েছিল। জ্ঞানকোষ 
ও অভিধান সংগ্রহের কাজেও তারা মনোনিবেশ করেছিল। ইতিহাস 


ক 


চে 
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রচনা, সাধুসম্তদের জীবনী প্রণয়ন, 
ধর্মগ্রন্থ লেখা সবদিকেই তখনকার 
পণ্ডিতর! আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
বাইজানটাইন শিল্পী কারিগরদের 
খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল । 


পশ্চিম ইউরোপের রাজা»সা মন্ত ও 


বিশপর! তাদেরকে নিজের নিজের 
রাঙ্গে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত। 
রাশিয়া, বুলগেরিয়া ও অন্তান্ত 
পূর্ব ইউরোপের দেশ থেকে রাজ- 
দৃত, বণিক ও ধর্মযাজক প্রায়ই 
বাইজানটিয়ামে বেড়াতে আমত। 
পশ্চিম ও দক্ষিণের শ্লাভরা বাই- 
জানটাইন সাহিত্য ও শিল্পকলার 
সঙ্গে পরিচিত হল। অনেক তরুণ 
সেখানে গিয়েছিল চিকিৎসাশান্তর, 
অঙ্কশান্ত্র ও রোমান আইন অধ্যয়ন 
করতে । এ সব দেশের ভাক্ষর 
শিল্পীরা বাইজানটাইন আচার্ষের 
কাছ থেকে শিক্ষাদীক্ষ লাভ 


করেছিল । 


চিকিৎসা বিদ্যা, আইনশান্ত্র ও 


বাইজানটাইন শিল্প £ 


উপরে £ হাতির দাতের বাক্সে বন্য 
শুকর শিকারের দৃশ্য । বাইজানটাইন 
রাজসভায় বন্য শুকর শিকার একটি 
জনপ্রিয় আমোদ ছিল। নিচে ৪ সুদৃশ্য 
কারুকার্য খচিত পানপাত্র 


অনেক গ্রীক ভাষার গ্রন্থ শ্লাভ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। 


- ন্ৰীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের জেষ্ঠ সম্পদ জগত্বানী পেয়েছে। 
বাইজানটিয়ামের কাছ থেকে। বাইজানটাইন সভ্যতা এসবকে সংরক্ষণ 
ন! করলে এগুলি নিঃখেষে হারিয়ে যেত । 

অনুশীলনী 
১। রোমের কোন সমাটকে রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়? 
২। কনগ্টানটিনৌগৰ কার নামানুদারে হৃষ্ট হয়েছিল ? 
৩। সম্রাট জাসটনিয়ানের মূল লক্ষ্য কি ছিল? 


২৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 


৪। কোন কোন দেশ সম্রাট জাসটিনিয়ান সাত্রাজ্যভুত্ত করেছিলেন ? 

৫ | জাসটিনিয়ানের আইন সংকলন কি নামে পরিচিত? 

৬] জাসটিনিয়ানের আইন সংকলনের গুরুত্ব বিচার কর। 

৭) ইউরোপের দেশগুলিতে রোমান আইনের কি অবদান ছিল ? 

৮ জাস্টিনিরানের কোন কোন নিৰ্মাণকাৰ্য প্রোকোপিয়াস উল্লেখ করেছেন । 

৯। জাসটিনিয়ানের আমলে নিগিত তিনটি স্ুদৃখ্য সৌধের নাম কর | 

১০। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে খুব ভাল চাষবাস হত কেন? সেখানে গ্রামের 
মানুষ শহরে কি কি বিক্রি করত? 

১১]  বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে নগরগুলি ফুলে ফেঁপে উঠেছিল কেন? 

১২। “দুটি বিখ্যাত বাণিজ্যপথের সন্নিকটে কনসটানটিনৌপল অবস্থিত।” 
এই ছুটি বাণিজ্যপথ উল্লেখ কর। 

১৩। কোন কোন দেশের সঙ্গে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগা- 
যোগ ছিল ? 

১৪। কি কি কারণে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে অটুট ছিল? 

১৫।  বাইজানটিয়াম ও তার আশেপাশের দেশগুলির অনেক ইতিহাস ও 
ভূগোল লেখা হয়েছিল কেন? 
_. ৯৬। বাইজানটিয়াম অঞ্চলে অনেক বিদ্ধালয় গড়ে উঠেছিল কেন? বিস্ালয়ে 
কি কি শেখান বা পড়ান হত? 

১৭ | তখনকার পণ্ডিত্র| কি কি বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন? 

১” । বাইজানটাইন সভ্যতা কিভাবে রাশিয়া ও অন্তান্ত পূর্ব ইউরোপের 
দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল ? 


শুষ্যস্থান পূরণ কর 


১। = খ্রীষ্টাব্দে কনস টানটাইন _ নীতিকে গ্রহণ করেন। 

২। রাষ্ট্রের অন্ততম প্রধান ধর্ম হিসাবে তিনি -_ স্বীকৃতি দিলেন। 

৩। পরবর্তীযুগে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের -_ জাসটিনিয়ানের 
সংকলনের __ সুস্পষ্ট । 

৪। শিল্প ভাস্কর্যের দিক দিয়ে তিনি বাইজানটাইন সভ্যতার __ প্রতিষ্ঠাতা । 

৫। পাঙুলিপির _- বাইজানটাইন শিল্পীদের _ স্পষ্ট | 

৬। তীর! _ বই খুঁজে বের করতেন, সেগুলির __ তৈরী করতেন, এবং 
রাজকীয় পাঠাগারে সেগুলির __ আয়োজন করতেন । 

৭ | অনেক গ্রীক ভাষার গ্রন্থ __ ভাষায় অনুদিত হয়েছিল । 

৮। গ্ৰীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জগৎ্বাশী পেয়েছে = 
কাছ থেকে । 


গঞ্চয অধ্যায় 
ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব 
$. আরব-_দেশ ও মানুষের পরিচয় 


এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব উপদ্বীপ । এখানে জলবায়ু শুক 
ও উষ্ণ। বৃষ্টিপাত নেই বললেই চলে। এখানে কোথাও আছে 
"কনো স্তেপভূমি কোথাও স্ু্যদগ্ধ মরুভূমি | 

বেছুইনদের জীবনযাত্রা £ আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের মানুষ 
স্তেপভুমিতে বাস করত। পশুপালন তাদের একমাত্র পেশা। 
আরবের অধিকংশ মানুষ যাযাবর। তাঁরা বেছুইন নামে পরিচিত। 
তাঁরা উট, ছাগল আর ঘোড়া পালন কর্ত। পশুদের দলবল নিয়ে 
“তাঁরা স্তেপভূমিতে ঘুরে বেড়াত। তাদের কঠোর জীবনে উটই ছিল 
চিরস্গী। তাঁরা উটের মাংস খেত, উটের দুধ পান করত এবং 
উটের লোম দিয়ে তৈরি পোশাক পরত। বেছুইনরা যখন স্থানান্তরে 
যেত, উট তখন পিঠের উপর তাবু ও অন্তান্ত জিনিস বহন করে 
নিয়ে যেত। 

অ-যাধাবর আরবদের জীবনযাত্রা 8 আরবের পশ্চিম ও দক্ষিণ 
অঞ্চলে ওয়েসিসে বাস করত অ-যাধাবর আরবরা । কৃষি, কারিগরি 
এবং বাণিজ্য ছিল তাদের মূল পেশা । বাইজানটিয়াম থেকে আফ্রিকা 
ও ভারতবর্ষের দিকে একটি বাণিজ্য সড়ক ছিল। এই সড়ক লোহিত 
সাগরের তীর ঘেঁষে গিয়েছিল । আরবদের বাণিজাগঞ্জ এই পথের 
ধারে গড়ে উঠেছিল । এইসব বাণিজাগঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড় হল 
মন্ধা। নগর । 

আরবদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য £ যাযাবর আরবরা অ-যাযাবর 
আরবদের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। তারা তাদের পশুদল নিয়ে মন্কা 
যেত। সেখানে পুর সঙ্গে শস্য, জামী কাপড় আর অন্তরশস্তর বিনিময় 
করত। বছরে কয়েকবার মক্কার বণিকরা বড় দলবল নিয়ে আশেপাশের 


২৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 


দেশগুলিতে বাণিজ্য করতে যেত। আরবের উত্তরে সিরিয়া ও 
প্যালেস্টাইন। আরবের পুর্বে ইরান । আরবরা ব্যবসা! বাণিজ্য 
চালাত এই সব দেশের সঙ্গে। 

আরবদের ট্রাইবাল সমাজ ব্যবস্থা £. সপ্তম শতকে আরবদের 
সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। একে বলা হয় ট্রাইবাল সমাজ. 
বাবস্থা বা দলগত সম্প্রদায়কেন্দ্রিক সগাজ ব্যবস্থ।। পশু চারণভুমি ছিল 
সম্প্রদায় বা দলের দখলে । পঞ্খদল ছিল পরিবারের সম্পত্তি । ভাল 
চারণভূমির দখল নিয়ে দলে দলে বিবাদ হত। প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব 
আরাধ্য দেবতা ছিল। প্রত্যেকটি দলকে চালাত একজন করে প্রধান, 


নেতা । লুণ্ঠন ও যুদ্ধের সময় সে সেনাবাহিনী পরিচালন! 
করত ৷ 


২. হজরত মহম্মদের জীবন ও বাণী 
হজরত মহন্মদের পরিচয় £ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্কাতে সম্জান্ত কোরেশ . 
বংশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ভার জন্ম হয় খুব দরিদ্র 
সংসারে । তার পিতার নাম আবছুল। ও মাতার নাম আমিনা । ভার 
জন্মের ৬ বৎসর পরে তার মা মারা যান। তীর জন্মের আগেই পিতৃ- 
বিয়োগ হয়। তার ঠাকুরদাদ। এবং কাকা তাকে লালন পালন করেন। 
তার কাকা ছিলেন ব্যবসাদার। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা নামে 
একজন ধনী মহিলার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার চাকুরী তিনি গ্রহণ 
করেন। পরে খাদিজার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। খাদিজার ব্যবসা- 
বাণিজ্য তত্বাবধান করার জন্য তিনি প্রায়ই সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে 
খেতেন । সেখানে ইহুদী ও শ্রীস্টানদের একেশ্বরবাদী ধর্মমতের সঙ্গে 
তিনি পরিচিত হন। আরবদের মধ্যে মূৰ্তি পুজার এচলন ছিল। 
বাল্যকাল থেকেই তিনি মূর্তে পুজার বিরোধী ছিলেন। তখন থেকেই 
তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন। ৪০ 
বছর বয়সে তিনি নতুন ধর্মমতের সন্ধান পেলেন । মরুপ্রাম্তরে দেবদূত 
গাত্রিয়েল মাঝে মাঝেই তাকে দর্শন দিতেন। দ্বেবতৃত গাত্রিয়েলের কাছ, 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ক 


থেকে তিনি একেশ্বরের মহিমা প্রচারের প্রেরণা পেয়েছিলেন । সবাই 
মহম্মদের এ সব কথা শুনে তাকে পাগল ভাবত। কিন্তু খাদিজ। 
ভক্তিভরে তাকে উৎসাহ দিতেন । 

হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্মের নীম ইসলাম ধর্ম । প্রথমে পরি- 
বারের লোকজন ও সহচরদের তিনি দীক্ষিত করেন। পরে কয়েক জন. 
ক্রীতদাসকে | ১০ বছর ধরে তিনি মক্কায় ধর্মপ্রচার করেছেন | মক্কা- 
বাসীদের মূর্তি পুজা, জুয়া খেলা, মদ্যপানের অভ্যাস ও নারী হত্যার 


নিন্দা করেছেন । 
মহন্মাদের মদিন। যাত্রী 2 হজরত মহম্মদের ধর্মগ্রচারে মক্কার 


লোকজন খুব রেখে গেল। অনেকে নানাভাবে তাকে নাজেহাল ও 
অপমান করতে লাগল | তাকে একেবারে মেরে ফেলার কথাও অনেকে, 
ভাবতে লাগল ॥ তখন বন্ধু ও শিষ্য আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদ 
একদিন মদিনায় এসে পৌপ্ছলেন | মদিনার মানুষ তাকে খুব সমাদর 
করে আশ্রয় দ্রিল। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। ৬২২ শ্রীস্টাব্দে 
তিনি মদিনা যাত্রা করেছিলেন । মুসলমানদের কাছে এই বছরটি তাই: 
খুন পবিত্র। এই বছর থেকেই মুসলমানদের নতুন বছর অর্থাৎ 
হিজরী সন গণনা করা হয়। 

মহম্মাদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন £ মহম্মদ মদিনায় চলে আসার পর 
মক্কার সঙ্গে মদিনার প্রবল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মক্কা হেরে গেল। সাত 
বছর পর মহম্মদ মক্কায় কিরে আসেন। মন্কাবাসী তখন মহম্মদের 
বাণী বুঝতে শিখেছে । তারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এর পর 
থেকেই ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল । 
৬৩২ শ্রীপ্টাব্দে হজরত মহম্মদের দেহাবসান ঘটে। 

ইসলামের প্রধান বাণী £ ইসলামের কয়েকটি মূল বাণী ও. 
হি আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর । আল্লা এক ও অদ্বিতীয় । 

(২) হঞ্জরত মহম্মদ স্বয়ং ঈশ্বরপ্রেরিত দূত। 


ঈশ্বরের বাণী তিনি নিজে কিছুই লিখে রাখেন নি। তার সঙ্গে 


টি? 7 মধ্যফুগের সভ্যতা 


লিপিকার থাঁকত। যখন তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেতেন ও মুখে 
মুখে বলতেন লিপিকাররা সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে রাখত | ঈশ্বরের এই 
বাণীগুপির সংকলন হল কোরান। হিন্দুদের যেমন বেদ, শ্রীস্টানদের 
বাইবেল, জরথুশত্রীয়দের আবেস্ত, ঠিক তেমনি মুসলমানদের কোরাণ 
অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ । 

(৩) প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ অবশ্য কর্তব্য । 

(3 বছরে একবার রমজানের উপবাস অবশ্য পালনীয় । 

(৫) প্রতিটি মুসলমানের জাকাঁৎ বা ভিক্ষাদান করা উচিত । 

(৬) জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া উচিত। 

ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ নেই। ছোট বড়র তফাৎ নেই। সকলেই 
'আলার সম্ভান। সুতরাং আলার চোখে সব মুসলমান সমান, সব 
মুসলমানই ভাই ভাই। নমাজে রাজা ফকির সবাই একই সঙ্গে 
সমবেত হয়। 


৩, ইসলামের সাফল্যের কারণ 


ইসলামের বিস্তার ৪ হজরত মহন্মদের দেহাবসানের একশ বছরের 
মধ্যে আরব সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তুত হয়। পারস্য, সিরিয়া, ইজিপ্ট, 
মধ্য এশিয়া, উত্তর আফি,কা ও স্পেন আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
হয়। ভারতে সিন্ধু রাজোও তাদের একটি বাহিনী প্রবেশ করে। 
বাইঞ্জানটাইন সাআাজোর হাত থেকে তারা! আঁফি,কা ছিনিয়ে নেয় এবং 
ভিসিগথদের হাত থেকে স্পেন। পশ্চিমে ফান্দ ও পূর্বে কনস্টানটি- 
নোপল তাদের অভিযানে ভীত বোধ করেছিল ! প্রশ্ন জাগে, আরব 
সাআজ্যের এই বিন্ময়কর বিস্তুতির মূল কারণ কি? 

ধর্ম সহিবুঃত। £ হজরত মহম্মদের সময় আরবের মুসলমানরা ধর্ম- 
সহিষুতার নীতি মেনে চলেছিল । ইহুদী ও শ্ীস্টানদের সম্পর্কে সহিষ্ণু 
ছিল বলেই সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে তারা সফলতা লাভ করেছিল। 

অভিযানের স্পৃহ।ঃ আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বেদুইনর! যখন বাইরে 
বেরিয়ে পড়ত, তখন তাদের না ছিল নতুন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা, 


ইসলাম ধৰ্ম্ম ও তার প্রভাব ২৯ 


না ছিল ইসলাম ধর্মপ্রচারের স্বপ ৷ মহম্মদের জন্মের অনেক আগে 
থেকেই তারা উপদ্বীপের বাইরে অভিযাঁন চালাত এবং প্রায়ই আশে- 
পাশের অঞ্চলে লুঠতরাঁজ করত । কঠোর জলবায়ু ও দুঃসহ দারিদ্রের 
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র জন্যই তাঁদের অভিযান স্গৃহা জেগে উঠত । 
বিস্তারে অভিযান স্পৃহা শক্তি জুগিয়েছে। 


হাত থেকে মুক্তি পাবা 
পরবর্তীকালে সাআজ্য 


৩০ মধ্যযুগের সভ্যতা 


শক্তিশালী প্রতিরোধের অভাব £ আরব সাআজ্যের রাজ্য বিস্তারের 
সময় বাইজানটিয়াম বিধ্বস্ত এবং পারস্ত পরাজিত। সিরিয়া, 
প্যালেস্টাইন ও ইজিপ্টের মানুষ তখন নানা করের গুরুভারে 
পীড়িত। আরবদের রাজ্য বিস্তারে ভাই কোন দেশ বাঁধ! দিতে 
পারে নি। বিজিত দেশের মানুষ খুব সহজেই মেনে নিয়েছে আরবদের 
শাসন ও আধিপত্য | 

আর্থিক সুযোগের গরত্যাশ। £ বহুদিন আগে থেকেই আরবের 
মানুষরা বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে 
সৈন্যের কাজ করেছে । ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে আশেপাশের অঞ্চলে 
লুঠতরাজ করতে তার! অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে বাইজান- 
টিয়ামের- ভাড়াটে আরব সৈন্তর| বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহী সৈন্তর 
মদিনার সাহায্য প্রার্থনা করে। রাজ্যবিস্তারের এই সুযোগ মদিন| ছাড়ল 
না। আরবদের মধ্যে তখন নিঃসন্দেহে এক্য গড়ে উঠেছে। একা 
এসেছিল বুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে । রাজ্াবিস্তারের পিছনে কাজ করেছে 
আর্থিক সুযোগের প্রত্যাশা । 

ইসলাম ধর্মের বন্ধন ঃ আরবদের সফলতার পিছনে ইসলাম 
ধর্মের নিশ্চিত অবদান ছিল। লুঠতরাজ ও রাজ্যবিস্তারের নেশায় 
যে একতাবোধ গড়ে উঠেছিল, তা ছিল একান্তই সাময়িক । মহৎ 
চেতনা না থাকলে এক্যবোধ দৃঢ় হয় না । ইসলাম ধর্ম আরবদের মহৎ 
চেভন। দিয়েছে, তাদের এঁক্যবোধকে সুদৃঢ় করেছে । শুধু তরবারি 
দিয়ে বিজিত রাজাকে বশে রাখা যায় না। প্রয়োজন হয় উচ্চ আদর্শের ৷ 
ইসলামের উচ্চ আদর্শ দিয়েই আরব অন্যান্য দেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। 


৪. খলিফা-ধর্মও রাষ্ট্রের একীকরণ 


হজরত মহম্মদের পর ইসলাম জগতের শাসন কর্তার নাম হল 
খলিফ|। তিনি ঈশ্বর নিযুক্ত ধর্মগুরু-_-একাধারে ধর্মপ্রধান ও রাষট্পাল। 
হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত ওসমান পর পর খলিফা 


ইসলাম বর্ম ও তার প্রভাব ত 


হুন। তারা খুব সাদাসিধা ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন! হজরত আবু বকর 
যখন খলিফা, তখন হজরত মহন্মদের জামাই হজরত আলিকে খলিফা 
করার জন্য একটি দল তৈরী হয়। তখন থেকে তাদের মধ্যে দলাদলি 
গুরু হল। দলাদলিতে মালি নিহত হলেন। ৬৬১ সালে সেই দল 
আলির পুত্র হাসানকে খলিফা নির্বাচিত করে। কিন্তু তৃতীয় খলিফা! 
ওসমান বংশীয় মোয়াধিয়ার দলের খুব দাপট । ফলে তাকেও 
_ খলিফ। নির্বাচিত কর। হুল। হাসান খলিফা পদ ত্যাগ করতে বাধ্য 
হলেন। কেউ বলেন প্রথম চারজন প্রকৃত খলিফা | কেউ বলেন 
হাসান সহ পাঁচজন প্রকৃত খপিফ1| তখন খলিফা পদটি নির্বাচন- 
মূলক ছিল। তৃতীয় খলিফা! ওসমানের বংশধর মোয়াবিয়ার সময় 
থেকে খলিফ! পদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল । মোয়া- 
বিয়ার বংশধরর! ইতিহাসে ওমারীদ খলিফা নামে পরিচিত । তাঁদের 
আমলে দামাস্কাস ছিল ইসলাম জগতের রাজধানী । আরবদের মধ্যে 
হজরত মহম্মদের খুল্পতাত আব্বাসের একটি দল ছিল। ইসলামের 
প্রচারের অনেক আগে থেকেই আব্বাসীয়দের সঙ্গে ওমায়ীদদের 
বিরোধ ছিল | বিরোধের ফলে ওমায়ীদদের পরাজয় ঘটে । ৭৫০ 
খ্রীষ্টাব্দে খলিফাপদ আবদানীয়দের হস্তগত হয়! ৭৫০ থেকে ১২৫৮ 
পর্যন্ত পণাচশত বৎসর আঁব্বাঁসীয় খলিফার! রাজত্ব করেন । আব্বা- 
সীয় খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী ছিল ইরাকের 
বাগদাদে । এক খলিফার শাসনের বিরুদ্ধে নান! বিদ্রোহ দেখ! দিল | 
মধ্য এশিয়ার খোরাসানে এক নতুন খলিফ! নির্বাচিত করা হল। 
স্পেনের কর্ভোভাতেও নতুন খলিফা নির্বাচিত হল । মিশরে মহম্মদের 
কন্যা ফতিমার এক বংশধরকে খলিফা করা হল । সেখানে ফতেমীয় 
খলিফ। বংশ প্রতিষ্ঠিত হল । 


৫. সভ্যতার ভাণ্ডারে আরবদের অবদান 
আরব সাত্রাজ্যের দেশগুলিতে কৃষি বিস্তার ঘটেছিল। বিপুল 
পরিশ্রম করে আরবের কৃষকরা শুক্ষ স্তেপভূমি চাঁষযোগ্য করেছে। 


৩২ মধ্যযুগের সভ্যতা 


সেচসিক্ত এলাকায় যব, গম, খেজুর ও আখের চাষ তারা প্রাবর্তন 
করেছিল। আরবের মানুষ ভারতবর্ষ থেকে তুলা, চাল, কমলাল্বু ও 
লেবুর গাছ নিয়ে গেছে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে এগুলির চাষ 
করেছে। 

আরব সাম্রাজ্যের বণিকরা ভারত ও চীনের সঙ্গে ব্যবসা করত ।' 
পাহাড় ডিঙিয়ে ও মরুভূমি পেরিয়ে তাদের ঘোড়া ও উট চীন থেকে. 
নিয়ে আসত রেশম ও নানা আসবাবপত্র । ভারতবর্ষ থেকে আসত 
বন্তরপামগ্রী ও দামী পাথর। পশ্চিম ইউরোপে ও ভলগার তীরে, 
আরব বণিকর। প্রাচ্যের নানা দামী জিনিস বিক্রি করত । 

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার £ আরব বিজ্ঞানীরা বলতেন জ্ঞানই মানুষের 
সুন্দরতম অলঙ্কার। সেখানে গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিবিষ্ঠা, ভূগোল: 
ও রসায়নবিজ্ঞান খুবই উন্নত অবস্থায় পৌছায়। ওমর খৈয়াম, 
তাঁর নিজের যুগে গণিতবিদ রূপেই বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একটি 
উন্নত ধরনের পঞ্জিকা আবিষ্কার করেন। আরবের গণিতবিদরাই- 
বীজগণিত আবিষ্কার করেন | এল্জেবরা কথাটি আরবী ভাষা থেকে 
এসেছে । দশমিক জংখ্যাতত্বের ব্যবহার সারব শিখেছে ভারত- 
বর্ষের কাছ থেকে । ইউরোপ দশমিকের ব্যবহার শিখেছে আরবের' 
কাছ থেকে। পৃথিবীর আকারের হিসাব সম্পর্কে আরবের পণ্ডিতদের 
ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট ছিল। আরবের কার্পেট, চামড়ার কাজ, 
‘সুদৃশ্য তরবারি, রেশম, ধাতু শিল্প. ও এনামেল করা৷ কাচের জিনিস, 
পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। আরবদেশে একটি সুন্দর 
প্রবাদ প্রচলিত আছে__“জ্ঞানের অস্বেষণে যাঁরা পুথিবী ভ্রমণ করে, 
স্বর্গের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত 1” আরব পর্যটকদের বিবরণে 
আরব দাআজ্যের দেশগুলির নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া! 
ভারতবর্ষ, চীন, আফা ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির খবরও 
তাঁরা রাখত । তাদের পরিচিত সমস্ত দেশ ও সমুদ্রের মানচিত্র তারা 
সংকলন করেছিল । একাদশ শতকে মধ্য এশিয়ার ইবন্‌ সিন। বা 
আভিসেনা নামে একজন স্পণ্ডিত বাদ করতেন। তিনি ১০,টিরঃ 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৩৩ 


বেশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন স্ুচিকিৎসক হিসাবে তীর খ্যাতি 
ছিল। বল্ষ্মা রোগ যে সংক্রামক__-এ তত্ব তিনিই প্রথম আবিষ্ষার 
করেন। আনেক রোগের বিশদ বিবরণ তিনি প্রকাশ করেছেন। 

আরবী ভাষার চর্চা? আরব স!আাজোর অধীনে অনেক প্রাচীন, 
উন্নত ও সুসভ্য অঞ্চল ছিল। যথা, ঈজিপ্ট, সিরিয়া, মেসোপটেসিয়া 
ও মধ্য এশিয়া। এই সব স্ুুপভ্য অঞ্চলের সংস্পর্শে এসে আরব 
সভ্যতা পুষ্ট হয়েছে । ধীরে ধীরে মারবীয়র1 বিজিত দেশের সভ্যতা 
গ্রহণ করেছে। আবার আরবী ভাষার চর্চা এ সমস্ত দেশে চালু 
হয়েছে। আদালতে ও বিদ্যালয়ে আরবী ভাব! বাবহাঁর কর! হত। 
সিরিয়া, পারস্ত ও মধ্য এশিয়ার কবি ও বৈজ্ঞানিক আরবী ভাষাতেই 
ভাবের কথ! ও জ্ঞানের কথা! প্রকাশ করেছেন। বিপুল পারসিক 
সাহিত্য গড়ে উঠেছে আরবী লিপি ও পারসিক ভাষাকে আশ্রয় করে । 
বণিক ও পর্যটকরা ভারতবর্ষ, পারম্ত ও ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশ থেকে 
শুধুমাত্র মূল্যবান জিনিষ নিয়ে আসেনি, নান! বিষয়ে অনেক মজার 


' গল্পও নিয়ে এসেছিল। খলিফা ও সামন্তপ্রভুদের প্রাসাদে, 


বোগদাদের পথে-ঘাটে, বাজারে গঞ্জে এই সব চিত্তাকর্ষক গল্প ছড়িয়ে 
পড়েছিল। এই গল্পগুলি নিয়েই পরবর্তীষুগে বিশ্ববিখ্যাত ‘আরব্য 
রজনী’ লেখ! হয়েছিল । ওমর খৈয়ামের কুবায়েৎ এবং ফেরদৌসির 
শীহনামা সে যুগে ছুটি শ্রেষ্ঠ কীতি। 

স্থাপত্যবিষ্ঠা ঃ স্থাপত্যবিদ্যায় আরবীয়র! কুশলী শিল্পী ছিল। 
খলিফাদের জন্য মনোহর প্রসাদ তারা তৈরী করেছিল । প্রাসাদে 
থাকত অগণিত বর্ণা আর সুরম্য বাগ্সিচা | অনেক সুদৃশ্য মসজিদও 
নির্মাণ করা হয়েছিল। ইসলাম ধর্মে জীবিত প্রাণীর চিত্র আকা 


" বারণ আছে। তাই মানুষ ও জন্ত জানোয়ারের কোন ছবি পাওয়া যায় 


[| এই নিষেধের জন্য আরব সভ্যতায় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য খুব বেশী 
নি লাভ করে নি। 

ইউরোপে আরব অভ্যতার প্রভাব £ নানা ভাবে ইউরোপের 
মানুষ আরবের কাছে ঝণী। পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতরা আরবের 


৩ 


৩৪. মধ্যযুগের সভ্যতা 


গণিতবিদ ও জ্যোতিথ্িদদের কাছ থেকে নির্দেশ নিত। সপ্তদশ শতক 
পর্যন্ত ইউরোপের মানুষ আভিসেনার বই পড়ে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত 
করেছে । আভিসেনার বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ কর! হয়েছিল। 
আরব্য স্পেনের মাধ্যমেই ইউরোপ আরব সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছে। আরব্য স্পেনের রাজধানী ছিল কর্ডোভা | কর্ডোভাতে 


? 


কর্ডোভার মসজিদ 

৫ লক্ষ লোকের বাস ছিল। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ২৮টি। 
এখানে নাম করা মুসলমান ও অমুসলমান বিজ্ঞানীরা বক্ত,তা 
করতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা কর্ডোভাতে পড়তে 
আসত ।- বড় বড় গ্রন্থাগারে প্রাচীন মুল্যবান পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত 
কর! হত। প্রতি বছর প্রাব ১৬,০০০ বই অনুবাদ করা হত। 
কর্ডোভার বড় মসজিদও খুব বিখ্যাত। ১২০০ স্তম্ভের উপর মসজিদের 
ছাদ নিগ্সিত হয়েছিল। 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৫ 


কর্ডোভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন আভেরস ( খ্রীঃ ১১২৬-৯৮)। যুক্তি 
‘দিয়ে তিনি ইহুদী ও খ্ৰীস্টানদের ধর্মগ্রন্থে, এবং কোরাণেরও 
সমালোচনা করেছেন। আভেরসের রচনার মধ্য দিয়েই আরবের 
মুসলমানরা, ক্রাঙ্করা, ইটালীয়রা, গ্রীক পণ্ডিত আ্যারিস্টটলের চিন্তার 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। 

স্পেনের মূর মুসলমানরা সভ্যতার দিক দিয়ে খুবই অগ্রসর ছিল। 
কোরাঁণ পড়ত বলে তারা আরবী ভাষা খুব ভালভাবে জানত। তাদের 
পুলিশবাহিনী খুব কর্তবাপরায়ণ ছিল। সেখানে মেয়েদেরও খুব 
সম্মান ছিল। নিজেদের নামে মেয়েরা সম্পতি রাখতে পারত। ষ্পেনের 
আরব মুসলমানরা ইহুদী ও শ্রীস্টানদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত। 
অনেক মুসলমান সামন্ত ও রাজকর্মচারীর খ্রীষ্টান স্ত্রী ছিল। 


স্মরণীয় তারিখ 
খ্ৰীঃ ৬২২ হিজরী চান্দ্র অব্দ 


ভানুশীলনী 


১। আরবের জলবায়ু বর্ণনা কর। 
২] বেছুইনদের জীবনযাত্র| বর্ণনা কর। 
৩। আরবের বণিকর! কোন. কোন দেশের সঙ্গে ব্যবম! বাণিজ্য চালাত? 
৪। আরবে ট্রাইবে ট্রাইবে কি নিয়ে বিবাদ হত? 
৫ হজরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
,৬] কৌন বছর থেকে হিজরী সন গণনা করা হয়? এই বছরটি কেন 
বিখ্যাত। 
৭। ইসলামের কয়েকটি প্রধান বাণী উল্লেখ কর! 
৮। কোন কোন অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে? 
৯। আরব সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যে কৌন ছুটি মূল কারণ উল্লেখ কর। 
১০। খলিফ! বলতে কি বোঝায়? কোন সময় থেকে খলিফীপদ বংশানুক্রমিক 
রাজতন্ত্র পরিণত হয়েছিল ? 
১১।  ওমারীদ খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী কোথায় ছিল ? 


১৩। 


১৫ | 
১৬ | 
১৭ 
১২৮ | 
১৯ | 
২০! 


০০ 


মধ্যযুগের সভ্যতা 


এক খলিফার বিরুদ্ধ বিদ্রোহ দেখ! দিলে, কোথায় কোথায় নতুন খলিফা 
পদ সৃষ্টি করা হল? টু 

আরব সভ্যতার কৌন কোন জিনিস পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে? 
কারা বীজগণিত আবিষ্কার করেন? ইউরোপ দশমিকের ব্যবহার কোথা! 
থেকে শিখেছে ? 

আভিসেনা সম্বন্ধে কি জীন ? 

কিভাবে “আরব্য রজনী” লেখা হয়েছিল ? 

আরব সভ্যতার চিত্রকলা ও ভাক্কর্য বিকাশ লাভ করেনি কেন? 
ইউরোপ আরব সভ্যতার কাছে কেন খণী? 

কর্ডেভা কেন বিখ্যাত? 

আভেরসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 


শূন্যস্থান পূর্ণ কর : 
এইসব __ মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মক্কানগর । 
ইসলাম ধর্মে _নেই। , 
_ রাজা ফকির সবাই একই সঙ্গে সমবেত হয় । 
পরবর্তীকালে _ অভিযান স্পৃহা শক্তি জুগিয়েছে। 
ইসলাম ধর্ম আরবদের মহৎ -_ দিয়েছে, তাঁদের = সুদ করেছে। 
_ উচ্চ আদৰ্শ দিয়েই আরব অন্যান্য দেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থারী __ আবদ্ধ 
হয়েছিল। 
আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী ছিল _ ৷ 


বিপুল পারসিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে __ লিপি ও ভাষাকে আশ্রয় 
করে। 


সপ্তদশ শতক পর্যন্ত -_ মানুষ -- বই পড়ে চিকিৎসা বি্ক আয়ত 
করেছে। 


_ রচনার মধ্য দিয়ে আরবের মুসলমানরা, ফ্রাঙ্করা, ইটালীয়রা গ্ৰীক 
পণ্ডিত __ চিন্তার সপ্দে পরিচিত হয়েছে | 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ 
(আনুমানিক কাল, ৮০০-১৩০০ খস্টাব্দ) 


ক্যারোলিনজিয়ান বংশের রাজত্ব ফাঙ্কদের ইতিহাসে এক গৌরবময় 
পর্ব। ফ্াঙ্ক ইতিহাসে এই বংশের শাসন শুরু করেন রাজা পিপ্লিন। 
তীর পুত্রের নাম চাল মাটেল। ফ্রাঙ্ছদের রাজা হিসাবে চালস মাটেল 
কৃতিত্বের অধিকারী । ৭৩২ সালে তু্সে'র যুদ্ধে তিনি মুসলমান আক্রমণ 


প্রতিরোধ করেন। চার্লস মাটেলের 
মৃত্যুর পর ৭৫১ সালে রাজা হন 
তার পুত্র পিপ্লিন দি শট । তিনিও 
যশন্বী রাজা ছিলেন । তিনি অনেক 


যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন । বোগদাদের - 


খলিফা এবং কনসটানটিনোপলের 
সআট তাকে স্বীকৃতি জানিয়ে- 
ছিলেন। তীর রাজত্বের সবচেয়ে 
বড় ঘটনা হল যে তিনি পোপের 
আশীর্বাদ ও সমর্থন লাভ করে- 
ছিলেন। তিনিও পোপের সঙ্গে 
সৰ্বাঙ্গীন সহযোগিতা করেছিলেন । 
পিগ্সিন দি শটের পুত্র শা্লামেন 
ছিলেন ক্যারোলিনজিয়ান বংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। শীর্লামেন মহা- 
মতি চা্লাস নামেও পরিচিত। 
তিনি তার পূর্বপুরুষদের বিশেষত 


অশ্বারোহী শীর্লামেন £ এই ব্রোঞ্রমুততিটি 

প্যারিসের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 

মাথায় রাজমুফুট বাঁ-হাতে গোলাকৃতি 

পৃথিবীর প্রতীক এবং ডান হাতে দীর্ঘ 
তরবারী । 


ওঁর পিতা পিরিন দি শটের রাজ্যশামন নীতি অনুসরণ করেছিলেন। 
১. শালামেন ও পবিত্র রোম সাগ্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 


চার্লসের রাজ্যবিস্তার £ মহামতি চার্লস বা শার্লামেন ৭৭১ 
. সালে ফ্রাঙ্ধদের রাজা হলেন। পরার চল্লিশ বছর ধরে তিনি যুদ্ধ 


মধ্যযুগের সভ্যতা 


কমপক্ষে ৫৪টি যুদ্ধের কথা ইতিহাসে বি 


স্তাকৃসন, একুইটায়েন 


৩৮ 


বত হয়েছে। 


করেছেন। 


ডেনমার্ক” 


ব্যাভেরিয়া, 


স্পেন, 


3 


৮ 
2 


লমবাড 


WH 


এইসব যুদ্ধের পিছনে 
(২) সীমান্ত 


EG 


নি যুদ্ধ করেছিলেন। 
_0) সীমান্ত প্রসারিত 


ইত্যাদি শক্তির বিরুদ্ধে তি 
চারটি লক্ষ্য ছিল 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ ৩৯ 


রক্ষা, করা, (৩) শ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা; (৪) পোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ গড়ে তোলা । 

পবিত্র রোম সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা £ ৮০* খ্রীস্টাব্দে শালণমেন রোমে 
আসেন। সেখানে সেন্ট পিটারের চার্চে বড়দিনের উৎসবে যোগ 
দিতে তিনি এসেছিলেন । তখন পোপ তৃতীয় লিও তাঁর মাথায় স্বর্ণ- 
মুকুট পরিয়ে দিলেন | তাকে সম্রাট ও অগাস্টাস সম্বোধন করে পোপ 
স্বাগত জানালেন । রোমের সম্রাটরূপে শালমেনের অভিষেক এইভাবে 
সম্পন্ন হল। ইতিহাসে এই অভিষেকের ঘটনাটি পশ্চিম রোমে 
সাআাজ্যের পুনরাবির্ভাবরূপে চিহ্নিত, করা হয় । পবিত্র রোম সাআজ্যের 
প্রতিষ্ঠা হিসাবেও ঘটনাটি স্মরণীয় । 

সাআজ্য ও চার্চের মিলন £ সমস্ত মধ্যযুগ ধরে ছুটি বিরোধী 
শক্তির খেলা চলছিল । এক দিকে ছিল বিভেদ ও অরাজকতা | 
অপর দিকে ছিল শান্তি, শৃঙ্খল! ও একতার স্পৃহ! ৷ যারা শাস্তি শৃত্খলা 
ও একতার স্বপ্ন দেখছিল, অতীতের রোম সাম্রাজ্যের কথা তার! 
ভাবছিল । শালর্ণমেনের অভিষেক তাদের কল্পনাকে জীবন্ত রূপ 
দিয়েছে। তারা ভেবেছে শালমেনের মধ্য দিয়েই রোম সাম্রাজ্য 
ফিরে এসেছে। শালণমেন নিজেও ভেবেছিলেন যে তার সাআজ্যের 
শক্তি সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র 
কনস্টানটাইনের নয় প্রাচীন ইজ্মেলের রাজা ডেভিড এবং জোসিয়ারও 
উত্তরসুরী। ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য ছিল শক্তির উপর প্রতিষ্টিত। চাল'সের 
আমলে এই সাম্রাজ্য মহৎ নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হল। 
সাম্রাজ্য ও চার্চের মধ্য সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠল। াআজ্য 
ও চার্চের মিলনই পবিত্র রোম সাআজোর কল্পনার স্থান পেয়েছে । এই 
অর্থেই ৮০০ সাল পবিত্র রোম সাআজ্যের জন্মতারিখ রূপে পরিচিত । 

শীর্লামেনের অভিষেকের গুরুত্ব 8 রোম সআট রূপে চালসের 
অভিষেক খুবই গুরুত্বপুর্ণ । কেউ বলেছেন এই মধ্যযুগের কেন্দ্রীয় 
ঘটনা । অনেকে মনে করেন তার অভিষেক থেকেই নতুন যুগ শুরু 


হল | 


Ro) মধ্যযুগের সভ্যতা 
বিভিন্ন অভ্যতার মিলন £ বাস্তবে তখন সত্যই রোম সাম্রাজ্য 


“ফিরে আদে নি। চালগ স্বয়ং সত্য সত্যই রোম সআট ছিলেন না । 


ফ্রাঞ্চ সাম্রাজ্য ও সত্য সত্যই পশ্চিম রোম সাআজ্য ছিল নাঁ। এই হল 
আসল অবস্থা |. কিন্তু একথা স্পষ্ট রোম সভ্যতা, জাঁরমান সভ্যতা 
এবং খ্রীস্টান সভ্যতার মিলনের পথ সুগম করেছে চালসের অভিযেক | 
ইউরোপের ইতিহাসে এই তিন সভ্যতার মিলন খুবই ফলপ্রস্থ 
হয়েছে। 

এক্য চেতন। £ রোম সম্রাটের উপাধি বলে শালামেন নতুন 
রাজ্য পান নি, অতিরিক্ত সেনাবাহিনী পান নি। শুধু পেয়েছেন, 
ধর্ম রাজ্য ও এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের. আদর্শ । ইউরোপের মানুষের মনের 
গভীরে এক্য চেতন! দানা বেধেছে । এই এঁক্য চেতনা থেকেই জন্ম 
নিয়েছে পরবর্তী যুগের ইউরোপের কনসার্ট, জাতিসঙ্ব ও সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ । 

পোপ ও সঙ্জাটের সম্পর্কঃ শালামেন সেন্ট পিটারের চার্চে 
এসেছেন। পোপ লিও তার মাথায় স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দিয়ে তাকে 
সম্রাটরূপে সম্বোধন করলেন। রোম সিনেটের সভারা আনন্দে হাঁত- 
তালি দিয়ে উঠল । এই হল ঘটনা । পোপের সঙ্গে সম্রাটের বা 
পোপতন্ত্রের সঙ্গে সাআাজোর কি সম্পর্ক? এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী” 
যুগের মানুষরা খুঁজেছে এই ঘটনাটিকে বিচার বিশ্লেষণ করে। 

সঞ্রাট বিজয়ী যোদ্ধা £ যারা মনে করেন সম্জাট সর্ব শক্তিমান, তারা 
বলেছে সম্রাট ্বর্ণমুকুট পেয়েছে বিজয়ী যোদ্ধা হিসাবে । রাজমুকুট 
পোপের দান নয়, রোমানদের অনুগ্রহও নয়। সুতরাং সআআটের 
ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি । 

পোপ ভগবানের প্রতিনিধিঃ যারা মনে করে পোপ সর্বশক্তিমান 
তারা বলেছে রাজমুকুট পরিয়েছেন পোপ লিও স্বয়ং। কাকে রাভমুকুট 
দেওয়া হবে, তার হ্চার করবেন স্বয়ং পোপ, ভগবানের প্রতিনিধি 


হিসাবে । সুতরাং সম্রাটের চেয়ে পোপের ক্ষমত। বেশী এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ ৪১ 
পোপ ও সআটের মধ্যে সহযোগিত! £ তৎকালীন মানুষরা এই 
অভিষেকের ঘটনাটিকে ভগবানের নির্দেশ বলে মেনে নিয়েছিল । পোপ 
বড় না সরা বড় এই সব প্রশ্ন নিয়ে তারা মাথা ঘামায় নি! তাদের 
কাছে মনে হয়েছিল পোপ ও সম্রাটের মধ্যে সহযোগিতা থাকবে। 
এটাই স্বাভাবিক, সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় | স্বয়ং শালামেনও পোপ ও 
সআটের মধ্যে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 


২. শীলণমেনের রাজসভ। ও শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ 


রাঁজগ্রাসাদের বিদ্যালয় £ শার্লামেন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার রাজপ্রাসাদেই তিনি একটি বিদ্যালয় বসিয়ে 
ছিলেন। তিনি স্বয়ং এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। রাজকর্মচারী 
ও সামন্ত শ্রেণীর সম্তানরাও এখানে পড়াশুনা করত। এই স্কুলে আচার্য 
হিসাবে এসেছিলেন নরদামন্রিয়া থেকে এলকুইন ও ইটালী থেকে 
পল দ্য ভিকন। স্পেন থেকে এসেছিলেন কবি থিওডুলফ | পল দ্য 
ডিকন লমবার্ডির ইতিহাস লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে লমবার্ডির অনেক 
লোকগাথা সংরক্ষিত আছে। ব্যাকরণ বানান, অলঙ্কার ইত্যাদি 
বিষয়ে কথোপকথন ভঙ্গীতে এলকুইন পাঠ্য পুস্তক লিখেছিলেন। 
আইনহার্ড চালসের জীবনী লিখেছিলেন খ্রীষ্টান মতে নানা পা, 
লিপির প্রতিলিপি হস্তাক্ষরে তৈরি করা . হচ্ছিল । এই কাজের জন্য 
ছোট নতুন ধরনের অক্ষর আবিষ্কার করা হল। - 

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার £ রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয় ছাড়! অন্যান্য 
মঠেও বিদ্যালয় ছিল৷ এই সমস্ত বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বড় বড় 
গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। গ্রন্থাগারগুলিতে পাণ্ডুলিপি নকল কর! 
হত ও বিভিন্ন স্থানে সেগুলি বিতরণ করা হত। 

সৌধ ও সেতু নির্দাণ 2 বড় বড় সৌধ নির্মাণের কাজেও চালসের 
অসীম আগ্রহ ছিল। আচেনে তিনি নিজের জন্য সুদৃশ্য প্রাসাদ ও 
ক্যাথিড্রেল তৈরী করিয়েছিলেন । মেইনজ-এ তিনি পাঁচশ গজ দীর্ঘ 


একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। রাইন ও ডানিযুবের মধ্যে 


8২ মধ্যযুগের সভ্যতা 


যোগাযোগের জন্য শালমেন একটি খাল খনন করিয়েছিলেন। চাল সৈর 
উৎসাহে স্থপতি বিদ্যা, খুবই উন্নতি লাভ করেছিল | 


৩. ধর্মসংঘের কথা 


সেপ্ট বেনেডিক্ট £ খরীস্টধর্ম প্রচারের কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য 
করেছে ধর্মসংঘের সন্ন্যাসী গোষ্ঠী । সগ্নযাসীদের কাজের জন্তই খ্রীস্টান 
ধর্মসংঘগুলি মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে 
পেরেছিল । খ্রীস্টান ধর্মসংঘগুলি চতুর্থ শতকে মিশরের দক্ষিণে সর্ব- 
প্রথম হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্ধাস্ত শ্রীস্টানদের দ্বারা প্রতিচিত হয়) 
তারপর ধর্মসংঘগুলি এশিয়া মাইনর এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ৷ 
ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ইউরোপে সন্্যাসীদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায়। 
তাদের কাজকে ঠিক ঠিক ভাবে চালনা! করার জন্য কিছু নিয়মকানুুনের 
প্রয়োজন হল। সেন্ট বেনেডিউ ( খ্রীঃ ৪৮০-৫৪৩) তখন মণি: 
ক্যাসিনোর ধর্মসংঘের প্রধান। এই ধর্মসংঘটির পরিচালনার জন্ 
তিনি কিছু নিয়মকানুন তৈরি করলেন। পশ্চিম ইউরোপের 
সব ধ্মসংঘগুলিই সেন্ট বেনেডিক্টের নিয়মকানুনগুলি গ্রহণ, 
করেছিল । 
গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সাদৃশ্য £ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গ বেনেডিক্টের 
: জীবনের খুব মিল পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধের মত তিনিও প্রথম 
জীবনে উপবাস করতেন, দেহকে নানা কষ্ট দিয়ে সাধনা করতেন। 
গৌতম বুদ্ধের মত তিনি বুঝতে পারলেন কুষ্রুমাধন। আর্থহী 
জন সাধু একটি নিজন গুহায় পাথরের সঙ্গে লোহার শৃঙ্খল দিয়ে 
নিজেকে বেঁধে সাধনা করতেন। সেই সাধুকে সেন্ট বেনেডিষ্ট বলে 
ছিলেন “শৃঙ্খল চূর্ণ কর, ভগবানের প্রকৃতসেরক পাথরের'সঙ্গে লোহার 
শিকলে নিজেকে বাধেন নাঃ স্তায়পরায়ণতার শিকল দিয়ে প্রভু বীশুর 
সঙ্গে নিজেকে তিনি বেঁধে রাখেন ৷” 
ধর্মমংঘের জীবনাত্র। £ সেপ্ট বেনেডিক্টের নিয়মকানুন সংঘগুলি 
সুশাসিত ছিল, সন্যাদীদের জীবনযাত্রা স্শৃঙ্ল ছিল। 


স। এক- 


প্রত্যেক 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ 5 
সংঘের প্রধান আযাবট নামে পরিচিত। তিনি সেই সংঘের সন্ন্যাসীদের 
দ্বারা নির্বাচিত হতেন। তার আদেশ পালন 
করা সন্ন্যাসীদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। প্রতিটি 
সন্নাসীকে দারিদ্র্য, পবিত্রতা ও আনুগত্যের 
শপথ নিতে হত। সে দরিদ্র জীবন যাপন 
করবে, সে পবিত্র জীবন যাপন করবে, সে 
সংঘের প্রতি অনুগত থাকবে। তারা বিবাহ 
করতে পারবে না। নিজস্ব সম্পত্তি রাখতে 
পারবে না । অলস জীবন যাপন করতে পারবে 


না। নিরন্তর প্রার্থনার ফাঁকে ফাকে তারা 


সংঘের সন্নাপীদের জন্য রাস্তা করতেন, ঘরদোর  গ্রীন্টান সন্যাসী 


পরিক্ষার রাখতেন, চাষবাস করতেন। তারা, অনাড়ম্বর পোশাক দারিদ্র্য 
ও পবিত্রতার প্রতীক 


নিজেরা লেখাপড়া করতেন, অন্যকে লেখাপড়া 
শেখাতেন এবং দুষ্প্রাপ্য রন্থাদির প্রতিলিপি তৈরি করতেন 

আাবলম্বী সংঘ £ সন্নাসীদের জীবন আরামের ছিল না, আবার 
কঠোরও ছিল না। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বন্তের উপযুক্ত সরবরাহ ছিল 
বিশ্রামেরও সুযোগ ছিল। সংঘগুলি স্বাবলম্বী ছিল। তাঁদের ফুল ও 
ফলের বাগান, কারখানা, মাছ ভি পুকুর, শস্যের ক্ষেত -সবই ছিল । 
তা ছাড়! রোগীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ছিল। তীর্ঘবাত্রী ও 
দরিদ্রলোকের জন্য অতিথিশালা ছিল। বড় বড় সংঘে রাজ! ও সামন্ত 


প্রভুদের জন্য বিশেষ আবাসগৃহ ছিল। 

ধর্মসংঘের অবদান 8  বেনেডিকীয় সন্ন্যাসীদের অবদান ছিল 
অপরিমেয়। তাদের মধ্য থেকে ২৪ জন পোঁপ এবং পাঁচ হাজার 
আর্চবিশপ ও বিশপ বাছাই করে নেওয়া হয়েছ । তাঁদের মধ্যে সহজ্ঞ 
লেখক জন্ম নিয়েছেন । এঁদের অনেকেই খ্যাতনামা! | ইংলণ্ডের চার্চের 
ইতিহাসে লেখক বীড (খ্রীঃ ৬৩৭৩৪) ছিলেন একজন বেনেডিক্টীয় 
সন্্যাসী। এই সংঘের সন্ন্যাসী সেন্ট অগীস্টাইন ইংলগ্ডে খ্ৰীষ্টধৰ্ম 
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প্রচার করেছিলেন। অন্তান্য সন্নাসীরা হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া 
ও স্ক্যানডেনেভিয়া অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের কাঞ্জে আত্মনিয়োগ করেছিল। | 
তারা জঙ্গল কেটেছে, জলাভূমি পরিস্কার করেছে, পতিত জমি চাষ 
করেছে, অশান্ত নদীকে বাধ দিয়ে বেধেছে । ইউরোপের সর্বত্রই যখন 
বিশৃঙ্খলা চলছে একমাত্র সংঘগুলিতে তখন শৃত্খল৷ ছিল। কি চাষের 
ক্ষেতে কি কাচ শিল্পে সর্বত্রই তাদের নিপুণ সংগঠন ছিল। সংঘের 
শৃহথলাবোধ ও সংগঠনণক্তি সত্যই অনুকরণীয়। ভিক্ষাদানের ব্যাপক 
আয়োজন ছিল, ফলে অনেক দুঃখী দরিদ্র মান্য অকালমৃত্যু 
হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সে যুগে লেখাপড়ার সমাদর সাধারণ 
মানুষ একেবারেই ভুলে গ্রিয়েছিল। তখন শুধুমাত্র বেনেডিক্রীয় সংঘ- 
গুলিতে বি্যাচ্চা হত। সংঘের পাঠাগারে গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ সাজান ছিল। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র তখন আতঙ্ক 
ও অশান্তি। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে একমাত্র সংঘগুলিতেই জীবনযাত্রা! 
ছিল সহজ, সুন্দর ও নিরাপদ। একমাত্র সংঘগুলিতেই অগণিত 
পাগুখলিপি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় আয়োজন ছিল। পাণ্ড লিপিতে 
সুন্দর অলঙ্করণ করত শিল্পী সন্গ্যাসীরা। চি 


৪. চার্চের অধোগতি ২ ধমসংস্কারের চেঃ 


ধর্ণজগতে লোভ ও স্বার্থপরত। £ 
অনেকাংশ জুড়ে ধর্মজগতের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। 
কারণ হল সম্রাট, রাজ! ও সামন্ত প্রভুরা কে পোপ হবেন বা হবেন না 
তা নিয়ে খুবই মাথা ঘামাত। রাজনীতি, স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভ 
ধর্মজীবনকে কলুষিত করে তুলল। লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, ঘুষ 
দিয়ে বা অন্য উপায়ে অনেক লোক চার্চের নান। কাজে যোগ দিয়েছিল। 
এইসব লোকের নীভিজ্ঞান ছিল না, ধর্মজ্ঞান ছিল না, ধর্ম সম্পর্কে 
আগ্রহ ছিল না। ধর্মের নাম করে তাঁর! রাশি রাশি টাকা রোজগার 
করছিল, ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করছিল । 


সম্পত্তির উত্তরাধিকার £ চার্চের সন্যাসীর| বিয়ে করে সংসার 


দশম ও একাদশ শতকের 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ - se 


জীবন যাপন করছিল। সামন্ত প্রভুরা যেমন ভাবত যে তাদের সম্ভান- 
সন্ভতিরা জমিজমা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, তেমনি চার্চের 
সন্যাসীরাও ভাবত যে তাদের সম্ভীনসম্ভতিরা তাদের সম্পত্তির 
অধিকারী হবে। 

চার্চের পদগুলির কেনাবেচা £ঃ আর একটি মন্দ প্রথাও চালু 
হয়েছিল, ত! হচ্ছে চার্চের পদগুলির বেচাকেনা |  সামন্ততত্র চার্চের 
কাঠামোকে প্রভাবিত করেছিল! মঠগুলির আট ও চার্চের বিশপরা 
শক্তিশালী সামন্ত প্রভুদের ভ্যাসালে পরিণত হয়েছিল। অ্যাবট বা 
বিশপ মারা গেলে বা অন্য কোন কারণে এ সব পদ শুন্য হলে সামন্ত 
প্রভু নিজের মনোমত লোককে এসব পদে বসাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে 
পড়ত। গাই টাকার বিনিময়ে আ্যাবট বা বিশপ পদে অনেক অপদার্থ 
লোক নিয়োগ করা হয়েছিল । 

রুনির সংস্কার আন্দোলন £ মঠ ও গীজার এই সমস্ত অনাচার 
দূর করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে ফ্রান্সের বার্গাণ্ডীতে 
অবস্থিত ক্লুনির মঠ। এই মঠ ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, ব্লুনিতে স্থাপিত 
হয়েছিল। এখানকার মঠবাসীদের আদর্শ ছিল সাধু বেনেডিক্টের 
পবিত্র সন্ন্যাসব্রতের অনুরূপ । এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মঠ জীবনের 
দুননীতি বন্ধ করার জন্য সংস্কারমূলক কাজে অগ্রণী হলেন। পোপ সপ্তম 
গ্রেগরীও ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের আদর্শে মঠ ও গীজাঁর কুঞ্জথা 
দূর করতে চেয়েছিলেন । 

গ্রেগরীর সংস্কার নিদে'শ £ পোপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
খ্রীস্টান মন্গযাসীদের বিবাহ নিষেধ করে দিলেন। তিনি আরো! নির্দেশ 
দিলেন যে আযাবট ও বিশপরা রাজা, সআট ও সামন্ত গুভুদের কাছ 
থেকে ক্ষমতার প্রতীক দণ্ড গ্রহণ করতে পারবে না। তার প্রবর্তিত 
সংস্কারগুলি ব্লুনির সংস্কার আন্দোলন নামে খ্যাত। 

সংস্কার অমাগ্যাুকরলে শাস্তিবিধানঃ এই সব নির্দেশ অমান্ত 
করলে পোপের হাতে দুটি অস্ত্র ছিল। কোন ব্যক্তি নির্দেশ অমান্ত 
করলে তাকে বহিষ্কার আদেশ (excommunication) দেওয়া হত । 


৪৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 

সেক্ষেত্রে স্বজনের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। কোন 
রাজ! বা সম্রাট নির্দেশ অমান্য করলে, সে রাজ্যের বিরুদ্ধে সমাজচ্যুতি 
নির্দেশ (Interdict ) জারী করা হৃত। সমাজচ্যুতি নির্দেশ কোন 
নগর, প্রদেশ বা রাজ্যের বিরুদ্ধে জারী করা যেত। তাহলে সেখানকার 
সমস্ত চার্চ বন্ধ হয়ে যেত। সেখানে সে সময় কোন বিবাহ অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন হত না, সমাধিক্ষেত্রেও কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হত না। 


৫. জীরমান সম্রাটের সঙ্গে পোপের বিরোধ 


জারমান সআট চতুর্থ হেনরীর (খ্রীঃ ১০৫৬-১১০৬) সঙ্গে পোঁপের 
বিরোধ বাঁধল। গ্রেগরী সম্রাটের বিরুদ্ধে বহিক্কার আদেশ জারী 
করলেন। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একজন পোপ সম্রাটের বিরুদ্ধে 
বহিষ্ষার আদেশ জারী করলেন। ক্যানোস। নামক স্থানে হেনরী 
গ্রেগরীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে এলেন। তিন দিন ধরে সআটকে 
পোপ দর্শন দিলেন না। চতুর্থ দিনে পোপ দর্শন দিলেন এবং 
বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন (১০৭৭) 

তারপর হেনরী প্রাতিহিংসায় মেতে উঠলেন । সমৈন্তে তিনি রোল 
এলেন। তার তাণ্ডব লীলায় রোম ধ্বংসম্তংপে পরিণত হল। পোপ 
গ্রেগরী স্যালারনো পালিয়ে এলেন, তিনি সেখানে ১০৮৪ সালে মারা 
যান। কিন্তু বিবাদ থামল না। গ্রেগরীর পরবর্তী পোপ হেন নীর 
বিরুদ্ধে বহিষ্কার আদেশ দিলেন। হেনরী ভগ্নহৃদয়ে নাত 
মারা গেলেন, কিন্ত পাঁচ বছর তার স্বৃতদেহ পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে কবর 
হয়নি । চার্চের বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা হলে উপযুক্ত মর্যাদায় 
তা সমাধিস্থ হয়। 

ওয়ার্মসের চুক্তি (১১২২) £ এই চুক্তিতে পোপ ও সম্রাটের মধ্য 
বিরোধের নিষ্পত্তি হল। সমস্ত বিশপ ও ত্যাবট, চার্চের নিয়মানুযায়ী 
নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনের পর তারা পোপের কাছ থেকে ধর্মীয় 
ক্ষমতার প্রতীকরূপে অন্ুরীয় ও দণ্ড গ্রহণ করবেন ৷ কিন্তু সম 
অধির্টিতকরণ ( Investiture ) উৎসবে রাজদও প্শ বাবে | 
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রাজদণ্ড হল রাজক্ষমতার প্রতীক । ওয়ার্মসের চুক্তিতে এই নীতি 
প্রতিষ্ঠিত হল যে চার্চ হল ধর্মীয় শক্তির উৎস, সম্রাট হল রাজশক্তির 
উৎস। আপাতত মনে হতে পারে এই চুক্তি নিছক একটি আপস 
রফামাত্র, কিন্ত গভীর ভাবে বিচার করলে মনে হবে পোপেরই জয় 
হয়েছে। কারণ এই চুক্তি না হলে পোপের ক্ষমতা রাজশক্তির দাপটে 
হয়ত লুপ্ত হয়ে যেত। এই বিপদ থেকে চার্চ রক্ষা পেল। 


৬. বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আবির্ভাব 


এখন যেমন শ্রমিকরা মিলিত হয়ে গড়ে ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্ররা 
“মিলিত হয়ে গড়ে ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষকরা মিলিত হয়ে গড়ে শিক্ষক 
সমিতি মধ্য যুগেও তেমনি শিক্ষকরা সম্মিলিত হয়ে সংগঠন গড়ত। 
এই সমস্ত সংগঠনগুলি গিল্ড নামে বেশি পরিচিত। মধ্যযুগে গিল্ড- 
গুলিকে .বলা হত ইউনিভারসিটাস (01015751095) | সবরকমের 
যৌথ সংগঠনকে ইউনিভারসিটাস নামে অভিহিত করা হত। ল্যাটিন 
ইউনিভারসিটাম থেকে ইংরেজী ইউনিভারসিটি কথাটা এসেছে। 
ইউনিভারসিটি বাংল! ভাষায় আমর! বলি বিশ্ববিদ্যালয় । আমর! যাঁকে 
বলি বিশ্ববি্ঠালয় মধ্যযুগের ইউরোপে তা ল্যাটিন ভাষায় স্টাডিয়াম 
জেনারেল (Studium generale) নামে পরিচিত ছিল | 

আন্তর্জাতিক গুতিষ্ঠান£ দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে চারটি 


বিশ্ববিষ্ঠালয় ছিল। 

5 । প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় £ এখানে বৰ্মশান্ত ও দর্শনশান্ত 
পড়ান হত | 

২ : অকৃনফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঃ এখানেও ধর্মশান্ত্র ও এ 
পড়ান হত। 


৩। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়? এখানে আইন পড়ান হত। 

৪ | ব্যালারনো! বিশ্ববিদ্যালয় ঃ এখানে চিকিৎসাশান্ত্র পড়ান হত। 

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশেষ দেশের নিজন্ব জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান ছিল না । বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। 
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যে কোন দেশের ছাত্রকে আইন পড়তে হলে তাকে বোলোনা যেতেই 
হত। ঠিক তেমনি, যে কোন দেশের ছাত্রকে চিকিৎসাশান্্র পড়তে হলে 
তাকে হ্যালারনো যেতেই হত। এক একটা! বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশের 
ছাত্ররা এসে সমবেত হত । i 

দুজন বরণীয় পণ্ডিত £ মধ্যযুগের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে গু'জন 
পণ্ডিতের নাম চিরম্মরণীয় | তারা হলেন এবেলার্ড (খ্রীঃ ১০৭৯-১১৪২) 
ও সেন্ট টগাস একুইরাস ( খ্রীঃ ১২২৭-১২৭৪ )। এবেলার্ড গ্রীক 
দার্শনিক আ্যারি্টটলের তর্কবিদ্যা খুব ভাল করে পড়েছিলেন। ধর্স- 
শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতিনি মানতে পারেন নি। তিনি এগুলিকে যুক্তি 
দিয়ে বিচার করতেন। প্রায় আধুনিক বিতর্কের পদ্ধতিতে সব কিছুর 
চুলচেরা বিচার করতেন, প্রতিটি বক্তব্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি 
দেখাতেন। এসব থেকে ছাত্রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলতেন, তিনি 
বলতেন, “অবিরাম প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করাই হল জ্ঞানের চাবিকাঠি ৷? 

সেন্ট টমাস একুইনাস ছিলেন মধাযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তার 
শ্রেষ্ঠ বই-এর নাম হল “সামা থিওলজিকা (Summa Theologica) 
চার্চের প্রচারিত নীতির প্রত্যেকটি খুঁটিয়ে বিচার করেছেন এবং প্রমাণ 
করেছেন। 

৭. পাঠযসুচী £ পশ্চিম ইউরোপের চার্চ ও মঠের বি 
রোমান শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বিদ্যালয়গুলিতে নিচু ক্লাসে 
পড়ান হত ব্যাকরণ, অঙ্ক, সঙ্গীত। উ“চু ক্লাসে পড়ান হত অলঙ্কার, 
সাহিত্য, কিছু আইন ও দর্শন। তারপর পাঠ্যস্থচীতে ৭টি কলা স্থান 
পেল যথা ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কবিদ্যা, অক জ্যামিতি, জ্যোতিৰ্বিদ্যা ও 
সঙ্গীত। প্রথম তিনটিকে বলা হত মানবিক বিদ্যা, পরের চারটিকে 
বলা হত বৈজ্ঞানিক বিদ্যা । 


দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে পাঠ্যস্থচীতে কিছু পরিবর্তন দেখ 
গেল। 


১১] 
অংশগুলি। 


দ্যালয়গুলিতে 


ব্যাকরণের সঙ্গে যুক্ত হল রোমান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 


[4] 


চে 
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২। গ্রীক দার্শনিক আ্যারিস্টটলের লেখার সমাদর বাড়ল | 

৩। গণিত মানে বোঝান হল অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি; 
জ্যোতিবিদ্ঠা | 

& | আইন বিদ্যার মধ্যে রোমের আইনকে বড় স্থান দেওয়া হল ॥ 

€ | ধর্মশান্ত্র ও দর্শনের চর্চাকে খুবই সম্মান দেওয়া হল। 

৬। এই পাঠ্য্থুচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের অন্তভূক্ত 
হল। পরে পেশাগত বিদ্যা হিসাবে ধর্মশান্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও আইন 
যুক্ত হল ৷ 

মধ্যযুগের প্রথম দিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আকর্ষণ খুব কম ছিল । 
চাকুরী বা পেশার জন্য যেটুকু লেখাপড়া দরকার তার বেশি জ্ঞানচচী 
কেউ করতে চাইত ন! |. জানার ব্যাকুলতা নিয়ে আনন্দের জন্য কেউ 
লেখাপড়া করত না । মধ্যযুগের শেষের দিকে জ্ঞানচচ৭ বাড়ল | 
কারণ সমাজে তখন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির মানসম্মান বেড়ে গিয়েছিল। 


- ৮. বিশ্ববি্যালয়ে জীবন যাত্রা 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে পাশ করত, তাদের সর্বত্রই 
শিক্ষকতা করার অধিকার ছিল । বি. এ. পাশ করতে হলে ৪/৫ বছর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে হত। এই পড়াশুনা হত মূলত তিনটি 
পেশাদারী বিদ্যা়-_আইনশান্তর, চিকিৎসাশান্ত্ ও ধর্মশান্ত্র। এম. এ. . 
পাশ করতে হলে বা ডক্টরেট ডিগ্রী পেতে হলে আরও ৩/৪ বছর 
পড়তে হত। প্যারিসে ধর্মশাস্ত্রে ডক্টরেট হতে গেলে কমপক্ষে ৮ বছর 
সময় লাগত, পরে বাড়তে বাড়তে তা ১৪ বছরে দীড়ায়। 

ছাত্র-শিক্ষক জম্পর্ক ঃ পাশ করলে শিক্ষকদের সম্মানে একটি 
ভোজের অনুষ্ঠান হত। ভোজের খরচ বহন করত ছাত্ররা । ছাত্রদের 
প্রতিজ্ঞা করতে হত যে ফেল করলে তারা৷ ছোরা বা ছুরি দিয়ে 
শিক্ষকদের আক্রমণ করবে না| 

প্রথম দিকে বিশ্বন্দ্যালয়গুলির নিজস্ব ঘরবাড়ি ছিল না। ক্লাস 
বসত চার্চ বা ক্যাথিড্রেল ভবনে । কখনও কখনও শিক্ষকরা নিজেরাই 


৪ 


৫০. . মধ্যযুগের সভ্যতা 
ক্লাসের জন্য ঘর ভাড়া করতেন।. শিক্ষকদের হয়ত ডেস্ক ছিল, কিন্ত 
ছাত্রদের মেজেতেই ব্সতে হত। ছাত্ররা এত হৈ হট্টগোল করত যে 
প্রায়ই শিক্ষকদের কাছ থেকে বকুনি খেতে হত। লেখাপড়ার মাধ্যম 
ছিল ল্যাটিন ভাষা । এমন কি সাঁমাজিক- মেলামেশার সময়ও ছাত্রর! 


ইতালীর একটি মধ্যগীয়বিশ্বি্ভাল় ; ক্লীস-এ অধ্যাপক পড়াচ্ছেন 


বতদূর সম্ভব ল্যাটিন ভাষায় কথাবার্তা চালাত। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 
থেকে শিক্ষকরা বক্তৃতা করে পাঠ বোঝাতেন। রর » 
ছাত্রদের সামাজিক জীবন : বিশ্ববিদ্ঠাপয়গুলিতে শৃঙ্খল! ছিল না 
" বললেই চলে। ছাত্ররা অধিকাংশ হিল উচ্ছ,ঙাল। বিভিন্ন দেশের 
ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সন্ভাব ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে শহরের 
নাগরিকদের নিত্যই বিরোধ লেগে থাকত। ছাত্ররা প্রচুর অর্থবার 
করত বলে নাগরিকরা তাদের সহ করে যেত । কতৃপক্ষ সম্পর্কে ছাত্ররা 
খুবই অসহিঝুঃ ছিল। নান! সুযোগ সুবিধার তারা অপব্যবহার করত । 
অশালীন আচরণের জন্য তাদের খুবই নিন্দাবাদ শুনতে হত। 
এসব সত্বেও বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির সুনিশ্চিত অবদান ছিল।ইউরোপে 
বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি নতুন চেতনা ও আগ্রহ সৃষ্ট করতে পেরেছিল । 
বহু কষ্ট সহ করে বহু বাধা অতিক্রম করে অনেক ছাত্র জ্ঞানচ্টায় 
মনোনিবেশ করেছিল 
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মধ্যযুগে'পশ্চিম ইউরোপ হর 


স্মরণীয় তারিখ 


খ্ৰীঃ ৮০০ পবিত্ৰ রোম সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । 
খ্ৰীঃ ১১২২ ওয়াৰ্মসের চুক্তি ৷ ৃ 


অনুশীলনী 
শার্লামেনের যুদ্ধগুলির পিছনে কি কি লক্ষ্য ছিল? 
কোন ধটনাকে পবিত্র রোম সাশ্রাজের প্রতিষ্টারূপে স্মরণ কর! হয়? 
শার্লামেনের অভিষেকের গুরুত্ব আলোচন্ু! কর । 
সম্রাট ও পোপের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি ? যার! বলেন সঘাটের 
ক্ষমতা বেশি»তাদের যুক্তি কি ছিল ? যার| বলেন পোপের ক্ষমতা 
বেশি তাদের যুক্তি কি ছিল ? 
শার্লামেনের রাজ প্রাসাদের বিগ্ঠানয়ে যে-সব আচার্য ছিলেন, তাদের 
কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর। 
পল গ্ত ডিকন, আইনহার্ড এবং এলকুইন কেন বিখ্যাত ? 
শার্লামেনের আমলে বিগ্ালয়ের গ্রন্থাগারে কি কাজ কর| হত? 
শার্লামেন আচেনে কি কি সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন? , 
কবে এবং কোথায় সর্বপ্রথম খ্রীষ্টান ধর্মদংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়? 
সেন্ট বেনেডিক্ট কে ছিলেন? অল্প কথায় তাঁর পরিচয় দাও । 
সেন্ট বেনেডিক্টের সন্ধে গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোথার কোথায় মিন 
পাওয়। যায় ? 
ধর্মদংঘের প্রধান কি নামে পরিচিত ছিলেন? টি 
ধর্মদংঘের সন্যাদীদের কি কি শপথ নিতে হত? 
ধর্মমংঘের সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় দাও। 
বেনেডিস্লীয় সন্যাপীদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা এতিহাসিকের নাম 
কর। 
মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মমংঘের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
দশম ও একাদশ শতকে চার্চের সংগঠনে কি কি কু"প্রথা চালু হয়েছিল? 
চার্চের পনগুলি কিভাবে বেচাকেন। কর! হত ? K 
পোপ সপ্ত গ্রেগরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
চার্চের সংস্কারের জন্ত পোপ গ্রেগরা কি কি নির্দেশ দিয়েছিলেন ? 
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মধ্যযুগের সভ্যতা 
881 কার কার বিরুদ্ধে জারী করা৷ 
হত? 
জার্মান সম্রাট চতুৰ্থ হেনরীর সঙ্গে পোপ গ্রেগরীর বিরোধ সংক্ষেপে 
বিবৃত কর। 


ওয়ার্সসের চুক্তির সিদ্ধান্ত উল্লেখ কর। ত ওম লোন} 
কর। 


মধ্যযুগে গিল্ড বলতে কি বোঝানো হত? 

মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্তানয়গুলিকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বলা হত কেন? 
এবেলার্ড ও একুইনাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 

মধ্যযুগে চার্চ ও মনের বিদায়ে নিচু ক্লাসে ও উচু ক্লাসে কি কি বিষয় 
পড়ান হত? 


মধ্যযুগে মানবিক বিদ্যা 'ও বৈজ্ঞানিক বিন্ধ বলতে কি কি বিষয় 
বোঝান হত? 


২৯। দ্বাদশ শতকে পাঠ্যস্থচীতে কি কি পরিবর্তন দেখা দিল ? 
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মধ্যযুগে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের একট সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 
মধ্যযুগে ছাত্রদের সামাজিক জীবনের পরিচয় দাও । 
মধ্যযুগে, বিশ্ববিষ্ভীলয়গুলির কি অবদান ছিল? 
শুন্স্থান পুরণ কর $ 
সাম্রাজ্য ও চার্চের __ পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কল্পনায় স্থান পেয়েছে । 


স্বয়ং শার্লামেন পোপ ও সম্রাটের-মধ্যে _ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। 


রাইন ও __ মধ্যে যোগাযোগের জন্য শার্লামেন ০5 
করেছিলেন । 


এই সংঘের সন্যাসী সেন্ট  ইংলণ্ডে হী প্রচার করেছিলেন । 
সংঘের __ ও সংগঠন শক্তি সত্যিই অনুকরণীয় 


একমাত্র ইনি অগণিত = সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় আয়োজন 
ছিল। 


_ চুক্তিতে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হল যে চাঁচ হল _ শক্তির উৎস, 
সমাট হল রাজ শক্তি ৷ 


জানার __ নিয়ে _ জন্য কেউ লেখাপড়া করত না। 
ইউরোপে বিখববিস্তালয় গুলি গতুন ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল । 
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জগ্তম অধ্যায় 
মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্্ 


১. সামন্ততন্তরের বৈশিষ্ঠ্য 

সামন্ততান্ত্রিক যুগ ঃ ইউরোপে আনুমানিক ৮:০ সাল থেকে 
১৩০০ সাল পর্যন্ত যে যুগ, তা সামন্ততস্ত্রের যুগ নামে খ্যাত। 
৮০০ সালের আগে সামন্ততক্রের লক্ষণগুলি ইউরোপের কিছু কিছু 
জায়গায় ছিল। ১৩০০ সালের পরেও সামন্ততত্র কোন না কোন 
ভাবে ইউরোপের নানা অঞ্চলে টি'কে ছিল। কিন্তু এই ৫০০ বছরে 
ইউরোপের ইতিহাসের মূলকথা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা । 
তাই এই যুগের নাম সামন্ততান্ত্রিক যুগ। সামন্ততন্্র এক ধরনের 


ভুমি ব্যবন্থা। যিনি জমির মালিক তাকে বলা হত সামন্ত প্রভু । অন্ত 


আর একজনকে এই জমি দেওয়া হত ভোগ করার জন্য । তাঁকে 
বলা হত ভ্যাসাল। সামন্ত শভু ও ভ্যসালের মধ্যে ছিল জমিকে 
কেন্দ্র করে এক চুক্তির সম্পর্ক । ভ্যাসালকে বহু রকম কর্তব্য পালন 
করতে হত। সামন্তপ্াভুর সৈন্যবাহিনীতে সেনা হিসাবে যোগ দিয়ে 
তাঁদের যুদ্ধ করতে হত | কখনো বা সেনা জোগাতে হত। আইন 
শৃঙ্খল! রক্ষার কাজেও সামন্তপ্রভুকে সাহায্য করতে হত। 

আগে রাজাদের হাতে ছিল অবাধ শাসন ক্ষমতা । সামন্ততান্ত্রিক 
যুগে সমান্তপ্রভুদের হাতে এসে গেল অবাধ শাসন ক্ষমতা। শক্তিশালী 

সামন্তগ্রভুরা ২ কখনো সোজানুজি দুর্বল রাজাদের হাত থেকে সব 

ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, কখনও বা রাজারা নিজেরা দুর্বল হয়ে পড়লে 
সামন্তপ্রভুদের হাতে শাসনের অধিকার ছেড়ে দিয়েছে । ব্যক্তিগতভাবে 
সামন্তপ্রভুরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, শক্ত হাতে নিজের নিজের 
অঞ্চলকে শাসনে রেখেছে। সামন্ততন্ত্র তাই এমন এক ধরনের শাসন 
ব্যবস্থ। যেখানে এক একজন সামন্তপ্রভু ব্যক্তিগতভাবে সরকারী কাজ 
চালাত এবং দেশ শাসনের কাজ করত | 

একটি অনুষ্ঠানে ভ্যাসাল প্রতিজ্ঞা করত যে সে সামন্তপ্রভুর প্রতি 
এনুগত হয়ে থাকবে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যৰস্থা ও সামন্ততান্ত্িক 


৫৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 

শীসনকাঠামোৌ, এ আনুগত্যের সম্পর্কের উপর দীড়িয়েছিল। এই 

আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি নয়, ব্যক্তির প্রতি ৷ > 
সামন্ভণ্ভু ও ভ্যাসালের মধ্যে সামাজিক বন্ধনছিল। এই 

বন্ধনের অর্থ হল আপদে বিপদে প্রভু ভ্যাসালকে রক্ষা করবে। 

বাইরের শত্রুর হাত থেকে বীচাবে, দেশের ভিতরের অরাঁজকতার হাত. . 


থেকেও বাচাবে। ভ্যাসাল প্রভুকে আপদে বিপদে রক্ষা করবে, 
প্রভুর হয়ে কাজ্জ করবে, প্রভুর প্রতি অনুগত থাববে। 


২. সামন্ততান্তরিক সমাজে স্তর বিভাগ 
সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নান। স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক মানুষের 
মানমর্ধাদ। নির্ভর করত, সে সমাজের কোন স্তরে আছে, তার উপর 


সামস্ততান্ত্িক সমাজে স্তর বিভাগ 
সমাজের শীর্ষে ছিলেন রাঁজী। আইনের চোখে দেশের যাবতীয় জমির 
মালিক স্বয়ং রাজা । ,রাঁজা ছিলেন জমিদারদের প্রধান । 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ব ee 


তিনি জমিজমা সামন্তপ্রভুদের বণ্টন করে দিতেন। এই 
সামন্তপ্রভুরা ডিউক এবং আল’ নামে পরিচিত। ডিউক ও আর্ল 
তাদের জমির কিয়দংশ অধস্তন সামন্ভপ্রভুদের বণ্টন করে দিতেন। 
এই অধস্তন সামন্তপ্রভুরা বারণ নামে পরিচিত। ব্যারনরা ডিউক 
এবং আলর্দের সামরিক সাহায্য দিতেন। ডিউক ও আল'র! রাজার 
ভ্যাসাল। তারা ছিলেন রাজার প্রতি অনুগত | ব্যারনরা ডিউক ও 
আলদের ভ্যাসাল। ব্যারনরা সরাসরি ডিউক ও আল্দের প্রতি 
অনুগত। ব্যারনদের নিচে ছিল সামন্তশ্রেণীর যে অংশ তাদের লাইট 
বলা হত। নাইটরা ব্যারনদের ভ্যাসাল ৷ নাইটর! ব্যারনদের সামরিক 
সাহায্য দিতেন। নাইটদের কোন ভ্যাসাল ছিল না। * 

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে নিচের স্তরে ছিল অগণিত সার্ক 
কৃষককুল। সার্ট কবককুলের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে জীবন- 
ধারণ করতেন রাজা ও সীমন্তপ্রভুরা। সাফা দাস নয়, কারণ 
তারা সামন্তঞ্ভুদের সম্পত্তি 'নয়। ভ্যাসালরা জমির মালিক: নয়। 
সামন্তপ্রভুর জমি তারা ভোগ দখল করত। ভ্যাসাল একান্তভাবেই 
তার নিজন্ব সামন্তপ্রভুর প্রতি অন্ুগত। যুদ্ধের প্রয়োজনে রাজা 
সামরিক সাহাধ্য চাইতেন ডিউক ও আলে'র কাছে। ডিউক ও আল? 
সামরিক সাহায্য চাইতেন ব্যারনের কাছে এবং ব্যারন নাইটের কাছে। 
এমন কি স্বয়ং রাজাও ব্যারন ও নাইটের কাছে সামরিক সাহায্য 
চাইতে পারতেন না । 

নিজন্ব জমিদারীতে প্রতিটি সামন্তপ্রভু সর্বের্বা ছিলেন। তার 
নিজন্ব সেনাদল ছিল । তিনি জসিদারীর। বাসিন্দাদের কাছ থেকে কর 
আদায় করতেন। নিজস্ব আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি স্বয়ং 
বিচার করতেন এবং প্রয়োজন হলে শাস্তি দিতেন। 


সমাজের এই স্তর বিভাগ বংশানুক্রমিক হয়ে দাড়াল । সামন্তগ্ডু 


মার! গেলে তার স্থান দখল করত তার বড় ছেলে! পিতার মত সেও 


পিতার ভ্যাসালদের কাছ থেকে আন্থগত্যের শপথ দাবী করত। 


সামন্তঞএভুর ছেলে হত সামন্তপ্রতু, ভ্যাসালের ছেলে হত ভ্যাসাল। 


৫৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 


৩. সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রা 

নবম দশম শতকে পশ্চিম ইউরোপের যাবতীয় জমিজমা বড় বড় 
ভূন্বামীদের হাতে এসে পড়েছিল । মাঠঘাট, বনজঙ্গল, পতিতজমি 
সবকিছুই তাদের সম্পত্তি ছিল। অনেক জমিজমার উপর সাফা 
বসবাস করত। সাফর্সহ এইসব জমিজমা, ফিউড নামে পরিচিত । 
এই জমিজমা ও সাফর্দের মালিক ছিল সামন্তগুভূ। কখনো দশবিশ, 


ম্যানর £ (১) সামন্তপ্রভুর বাড়ি (২) কৃষকদের কুটির (৩) শীতকালে আবাদ : 
যোগ্য জমি (৪) পতিত জমি (৫) বসন্তকালে আবাদ যোগ্য জমি। 


কখনে| একশ গ্রাম একজন সামন্তপ্রভুর অধীনে থাকত | কখনো! 
সমিস্তঞভুদের অধীনস্থ গ্রামগ্ুলি দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকত। তার ভূসম্পততির মধ্যস্থলে থাকত সামন্তপ্রভুর ম্যানর। এই 


ম্যানরকে চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হত। সামন্তপ্রভুর বাড়ি, 


ম্ধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্্ ৫৭ 


তার চাকর-বাকরদের বাড়ি, শস্তাগার, আস্তাবল, মুরগি পোষার ঘর 
থাকত এই বেড়াঘেরা অঞ্চলে | কখনো! কখনে। থাকত ফলের বাগান, 
, শাকসজীর বাগান। ১ 

ম্যানরের চারপাশে যে. গ্রাম থাকত, সাফ'রা সেই সব গ্রামে 
বসবাস করত। ভূসম্পত্ভির মধ্যে যে চাষযোগ্য জমি থাকত, তাকে 
ভাগে ভাগ করা হয়েছিল । (১) প্রভুর নিজস্ব জমি। (২) কৃষকের 
জন্য বরাদ্দ জমি। সামন্তপ্রভুর জমির শস্ত তার নিজস্ব গোলাঘরে 
উঠত। প্রতিটি সাফ তাঁর নিজের বরাদ্দ জমি চাষ করত। বন্জঙ্গল, 
মাঠঘাট, পুকুর, নদী__এসব কিছুই ছিল সামন্তপ্রভুর সম্পত্তি । সার্য 
কুষক শ্রেণী এগুলি অবশ্য ব্যবহার করতে পারত। চাষ করার জন্য 
সাফে'র নিজের জমি ছিল, নিজন্ব হাতিয়ার ছিল, পশুযুথ ছিল, 
বসবাসের জন্য কুটির ছিল। নিজের জমিতে চাষ করে সাফ নিজের 
পরিবারের ভরণপোষণ করত । নিজের ঘোড়া, লাঙল ও হাতিয়ার 
দিয়ে নিজের ও সামন্তপ্রভুর জমি চাষ করত। 

লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল তোলা, ফসল মাড়াই করা এবং 
গোলাঘরে পৌছে দেওয়া এসব কিছু কৃষককেই করতে হত! সামন্ত- 
প্রভুর জমিতে কাজ করতে করতে অনেক সময়ই সে নিজের জমিতে 
কাজ করতে পারত না। বড়ে বৃষ্টিতে তার নিজের জমির ফসল নষ্ট 
হত |  বেগার খেটেই সাফদের জীবন কাটত। বিনা মজুরিতে 
সামন্তপ্রভুর নানা কাজ তাকে করতে হত! যেমন, প্রভুর বাড়ি 
গোলাঘর তৈরি করা, ত! সংস্কার করা, প্রভুর পুকুর পরিক্কার করা, 
তীর মাছ ধরা“! কৃষকের বৌ মেয়ে প্রভুর পরিবারের জনা জামাকাপড় 
বুনে দিত বাচ্চারা প্রভুর বাগান থেকে ফলমূল তুলে দিত। নিজেদের 
ভাগ থেকে কৃষকরা প্রভুর জন্য শস্য, হাস, মুরগি, ডিম, মধু, মাখন, 
সুতো, চামড়া ইত্যাদি সরবরাহ করত ! 

৪. সামন্ততান্ত্ের অবদান 

প্রাচীনযুগে রোম ও জারমান অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থায় সামন্ত- 

ন্ের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল । এ কারণে সামন্ততাস্ত্রিক 


৫৮ মধ্যযুগের সভ্যতা 


সমাজ ব্যবস্থা মধ্যযুগের ইউরোপে সম্পূর্ণ নতুন, একথা বলা ঠিক নয় । 
কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপে সমাজ*সংগঠনে সামন্ততভ্রই ছিল প্রধান 
ভিত্তি।, মধ্যযুগের সমাজ ছিল মূলত ভুমিকেন্দ্রিক ও কৃষিনির্ভর। . 
বিশেষ অবস্থার চাপে তখনকার মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে ভুমি ও 
কৃষিকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছিল | এর পিছনে যথেষ্ট কারণ 
ছিল । প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগর ছিল বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথ । 
ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ এই পথেই 
ঘটেছে। অনেকেই বাণিজ্যে অংশ নিয়েছে। পঞ্চম শতকের পর 
ইটালী, আফ্রিকা, স্পেন (৪ গলে জারমান উপজাতিদের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তাঁদের অভিযানে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক, 
পথের গুরুত্ব এতটুকুও কমেনি! সপ্তম শতক থেকে ইসলামের, 
প্রভাব প্রতিপত্তি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল । ভুমধ্যসাগরের পূর্ব, 
পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরের অঞ্চলগুলি, এক্সীমিক সাম্রাজ্যের সধীনে 
এসে গেল। ইদলামের অভিযানের ফলে বাণিজ্যিক যোগাযোগের 
পথ হিসাবে ভূমধ্যসাগরের প্রধান/ কমে গেল। ইউরোপের বাণিজ্য 
নির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়ল । অষ্টম শতকের শেষে এবং নবম শতক. 
জুড়ে ইউরোপের মানুষ নিরুপায় হয়ে কৃবিকর্মে মন দিল। বাণিজ্য 
নয়, কৃষিকা সই হল জীবিকার একমাত্র উপায়। জমির মালিকানাই 
হয়ে দাড়াল সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মানমর্ধাদীর একমাত্র পথ। এই 
বিশেষ অবস্থায় সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ইউরোপের সমাজ ও 
অর্থনীতি যখন ভেঙ্গে পড়ছিল, সামন্ততান্ত্িক ব্যবস্থা, তাকে রক্ষা 
করল। 

মধ্যযুগে ইউরোপে নীনাস্থানে বিশৃঙ্বলা, চলছিল। নর; 
ম্যাগিয়ার, সেরাসেন, শ্লাভ প্রভৃতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপে 
অরাজকতা বিরাজ করছিল। সামন্তপ্রভুর৷ এই অবস্থায় নিজ নিজ 
এলাকা সুশাসনে রেখেছিল, অরাজকতার হাত থেকে দেশকে, 
বাচিযেছিল, ইউরোপে শান্তি শৃঙ্খল! ফিরিয়ে এনেছিল। দুৰ্ভেদ্য 
দুর্গ ও সাহসী অশ্বারোহী সেন। ইউরোপকে নিরাপন্ত। দিয়েছিল ॥ 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্ ৫৯ 


সামন্ততান্রিক দুর্গ £ সামন্তপ্রভুর দুর্গ সাধারণভাবে পাহাড়ের উপর 
বা অন্য কোন উচুম্থানে নিগিত হত। তাঁর ঘরবাড়ি ও কেল্লা থাকত 


EAA 
চা 


সামনি ছর্ণ ₹ টব প্রবেশ পথ আর মুন টাওয়ার 


এই দুর্গের মধ্যে ৷ ছূ্গগুলি ছিল প্রস্তর নির্মিত। ছে চারপাশে 
থাকত শক্ত মজবুত পাথরের প্রাচীর | দুর্গের মে সবচেয়ে নিরাপদ 
আথান ছিল টাওয়ার। জলমগ অঞ্চল থাকত দুর্গের চারপাশ 
বিরে। টাওয়ার-এর নির্দিষ্ট কক্ষে আহারের 19877 
EE ET CUA 
ছোট গোপন বর থাকত রাড ৬ হা হককে 
শিকলে বেঁধে ফেলে রাখা হত | মাৰে মাঝেই দুর্গের অশ্বারোহী 
. সেনা অতঞ্চিতে দুগে'র বাইরে এসে কৃষকদের শস্তাদি লুঠ করত। 
বিদ্রোহী কৃষকদের আক্রোশ ও বিপক্ষ: সাঁমন্তদের আক্রমণ 


১ 


৬৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 

থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সামন্তপ্রভু আশ্রয় নিত তার নিজন্ব ছে 
মধ্যযুগের কৃষকরা দ্বণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত দুগে'র উচু টাওয়ার 
“এবং শক্ত প্রাচীরের দিকে । রর 

ক্রুবাদুর ঃ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ- শতক পর্যন্ত ফরাসীদেশের 

দক্ষিণে, উত্তর স্পেন ও উত্তর ইটালীতে এক শ্রেণীর গীতিকবির 
আবির্ভাব ঘটেছিল। তার! ক্রবাছুর নামে পরিচিত ছিলেন | 
ইউরোপের নান! অঞ্চলে ধনীদের দুর্গে ও প্রাসাদে গিয়ে তারা প্রেম 
-ও বীরত্বের গাথা গান করে শোনাতেন। অনেক সময় রাজা, জমিদার, 
খ্ৰীষ্টীয় সন্যাসী ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী নাইট তাঁদের দলে যোগ দিয়ে- 
ছিলেন। আরাগণের রাজ! দ্বিতীয় আলফাঁনশো এবং ইংলগ্ডের 
রাজ! দ্বিতীয় রিচার্ড এই কবিদম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীযুগে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাব্য “সাধনায় এই কবিদের যথেষ্ট প্রভাব 
{ ছিল। 


শিভ্যালরি £ সাধারণ 
মানুষ যুদ্ধ করত তীর ধনুক 
দিয়ে পদাতিক বাহিনীতে । 
কিন্তু সামন্তরা ছিল অশ্বা- 
রোহী,তারা ঢাল,তলোয়ার, 
বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করত। 
সামন্তদের একমাত্র পেশাই 
ছিল যুদ্ধ। নাইট হবার 
জন্য বিশদ অনুষ্ঠান পালন 
করতে হত।-সামন্ত পুত্রদের 
নাইট করতে একমাত্র 
রাঁজাই পারতেন। অনুষ্ঠানে 
অশ্বারোহী সশস্ত্র নাইট তাঁকে শপথ নিতে হত যে 

সে ছুর্বলকে রক্ষা করবে এবং অনুগত ভ্যাসাল হিসাবে কাজ 
করবে। নাইট হবার পর নামের পাশে সে “ল্যাঁর” লিখতে -পারত। 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্ ও 


অনেক সময় তারা ছৈতযুদ্ধ ও নক আউট প্রতিযোগিতায় অংশ নিত ॥ 
নারীদের প্রতি তারা বিশেষ সৌজন্য দেখাত। নারীদের মানসম্মান 
রক্ষার জন্য তারা যুদ্ধও করত । এই আচরণকে বলা হত শিশ্যালরি ॥ 


৫. ম্যানর প্রথা 

মধ্যযুগে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত! গ্রামগুলিকে তখন 
ম্যানর বল! হত। 

গ্রামের চাষীদের পরিশ্রামে জমি চাষের প্রথা ম্যানর প্রথা নামে 
পরিচিত। ম্যানর প্রথ। সামন্ততত্রের অভিন্ন অংশ। সামন্ততন্ত্রিক 
শাসন কাঠামোর প্রাথমিক ভিত্তি ছিল ম্যানর। ম্যানরের আদালতে 
সামন্ত প্রভু তাদের রাজনৈতিক ও সম্পত্তির অধিকারের দাবী নিয়ে 
দ্বারস্থ হত! ম্যানরের জমি চাষীর! প্রচুর পরিশ্রম দিয়ে চাষ করত ॥ 
এই জমির জন্য চাষীরা প্রচুর খাজনা দিত। সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক 
ভিত্তিই ছিল চাষীদের পরিশ্রম. ও চাষীদের দেওয়া খাজনা । 


৬. কুক শ্রেণীর স্তরবিভাগ ও 
চাষী শ্রেণীর মধ্যে নানা স্তরবিভাগ ছিল। চাষীদের অবস্থা নির্ভর 
করত তাঁরা কোন স্তরে আছে তার উপর এবং জমিজমা কোন শর্তে 
ভোগ করছে তার উপর | সাঁফগ্রথ। ছিল বংশানুক্রমিক। সাফের 
ছেলে পার্ক হবে, এই ছিল নিয়ম। সাফে'র সঙ্গে স্বাধীন (যে 
ক্রীতদাস নয়) কৌন মহিলার বিয়ে হলে, তাদের যে সন্তান হবে সেও 
সার্কহবে। অনেক সময় স্বাধীন চাষীরাও প্রায় সাফর্দের দলভুক্ত 
ছিল। কেউ যদি কিছু দায়িত্বের . বিনিময়ে এবং খাজনা দেবার 
প্রতিশ্রুতিতে জমি ভোগ করতে বাধ্য হত, তাকেও সাফর্দের মত 
দুর্ভোগ সহ. করতে হত। সামন্ত শ্রেণীর নিচে বহু সংখ্যক স্বাধীন 
মানুষ ছিল! তাদের অনেকেই ছিল ছোটখাটে। জমিদার। অনেকেই 
খানার বিনিময়ে জমি ভোগ করত ॥ যাঁরা খাজন! বিয়ে জমি ভোগ 
করত, তার! যদি গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে জমি চাষ করত 
তাদেরকেও সাফর্দের থেকে আলাদা করে দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল। 


৬২ মধ্যযুগের সভ্যতা 
৭. সাফ'দের অবস্থা 


আইনের চোখে, সাফ দের সম্পত্তির মালিক হবারও অধিকার ছিল 
না। আদালতে একজন সাফ“ অপর একজন সাফে'র বিরুদ্ধে মামলা 
- করতে পারত । কিন্তু তারা নিজের সামন্তপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য . 
স্বাধীন মানুষের বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারত না। একজন সাফ” 
নিজেকে নিয়ে বা খুশি করতে পারত না। ইচ্ছামত সে একটি ম্যানর 
ছেড়ে আর একটি ম্যানরে যেতে পারত না| ইচ্ছামত সে শহরেও 
যেতে পারত না। চলে গেলে, তাকে জোর করে 'ধরে আনার 
অধিকার সামন্তগুভুর ছিল। সাফ” যে জমি চাষ করত, সেই জমি 
বিক্রি হয়ে গেলেও, সার্ক কিন্তু জমির সঙ্গেই থেকে যেত |, তাঁর জীবন * 
খুবই দুঃখের ছিল সন্দেহ নেই । কিন্তু একথ! সত্য তাকে কখনই বেকার 
থাকতে হত না। কু 
খুশিমত বিয়ে করার অধিকারও সাফ দের ছিল না। বিয়ে করতে 
হলে সাফ কে সামন্তপ্রভুর অনুমতি নিতে হত। এই অনুমতির জন্য 
ফি দিতে হত। নিজের সামন্তগাভুর এলাকায় বিয়ে করতে চাইলে, 
সহজেই অনুমতি মিলত, ফিও খুব কম হত। কিন্ত নিজের সামন্ত- 
প্রভুর এলাকার বাইরে অন্য সামন্তপ্রভুর এলাকার কোন মেয়েকে 
বিয়ে করতে চাইলে বহু ক্ষেত্রেই নিজের সামন্তপ্রভু মত দিত না| তবে 
এসব ক্ষেত্রে মোটা ফি ও জরিমানা দিলে অনুমতি মিলত। চার্চে 
শিক্ষালাভের জন্য বা শহরে ব্যবস। শেখার জন্য সাফর্রা' তাঁদের 
সন্তানদের পাঠাতে পারত না। . পাঠাতে হলে সামন্তপ্রভুদের অন্থুমতি 
নিতে হত এবং তাদেরকে ফি দিতে হত । প্রভুর নির্দেশমত স্কুল ২! 


শহর থেকে সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে ন! পারলে ম্যানর আদালতে 
‘সাঁফ'দের জরিমানা দিতে হত। 


৮. সাফর্দের দায়দায়িত্ব 


সাফ'দের নানারকম কর দিতে হত। জেল! থেকে জেলায়, ম্যানর 
থেকে ম্যানরে করের প্রকারভেদ ছিল । ক্যাপিটেশন নামে মাথ৷ পিছু 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্্ ৬৩: 


"দেয় কর বছরে একবার দিতে হত! টেইলী নামেও এক ধরনের কর 
জমির উপর ধার্য করা হত। বছরের প্রধান প্রধান উৎসব উপলক্ষে 
কিছু কর দিতে হত। আগে এগুলি ছিল উপহার । পরবর্তী কালে 
এই উপহার আবশ্যিক কর হয়ে দাড়ায়। হেরিয়ট নামে এক ধরনের 
উত্তরাধিকার কর ছিল । সারের ছেলে যখন তার জমিতে উত্তরাধিকার 
পেত, তখন এই কর দেওয়। হত! সাধারণত ভাল আসবাবপত্র বা 
ভাল পশু দেওয়া হত এই কর বাবদ ৷ চার্চকে তারা টাইদ নামে 
এক প্রকার কর দিত ৷. তাছাড়! পশুচারণতভুমি, বনভূমি ও পতিত 
জমি ব্যবহার করার জন্যও বিশেষ ধরনের ফি.লাগত । 

গ্রামের মিল, পাউরুটি তৈরির উন্তন, মদ তৈরির দোকান, গ্রামের 
কুয়ো__ইত্যাদির মালিক ছিল সামন্তঞভুরা। এসব ব্যবহার করতে 
হলে চাষীদের আলাদা ফি দিতে হত। সেই আর পথঘাটের জন্য 


সামন্তগ্রভুরা চাষীদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করত! বাজারে 
দোকানের জন্য সামন্তপ্রভুরা ঘরভাড়া পেতেন) বিবাদ-বিসস্বাদ 
ফসল কাটার সময় 


মেটাবার জন্যও প্রতুরা ফি আদায় করে নিত। 
চাবীকে প্রভুর জমিতে অতিরিক্ত কাজ করতে হত। প্রভুর জমি ও 


প্রভুর আদেশ তার জীবনের অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকত । 


সার্ফও দাসদের মধ্যে পার্থক্য 
(১) সাফর্দের নিজের এক টুকরে! জমি, পশুযুখ, হাতিয়ার ও 
[বস্ত্রপাতি ছিল। জমিটুকুর মালিক. সাক' নয়, সামন্ত সাফে'র 
নিজের ব্যবহারের জন্য জমি তাকে দিত | 
দাস নিজের ব্যবহারের জন্য জমি পেত না। তাঁর নিজন্ব হাতিয়ার 


* ও যন্ত্রপাতিও ছিল না। 
(২) সার্ক সামন্তপ্রভুর জমিতে চাঁষ করত, আবার নিজের 


জনিতেও চাষ করত । নিজের জমির কলের কিছু অংশ সামন্ত- 
প্রভুকে ভাগ দিতে হত। বাকী অংশ.মে নিজের ও পরিবারের 
ব্যবহারের জন্য রেখে দ্রিত। 


৬৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 


দাস গুধুমাত্র মালিকের জমিতেই চাষ করত। পরিবর্তে সো 


মালিকের কাছ থেকে খাবার আর পোশাক পেত। 

(৩) সাফে'র উপর পামন্তপ্রভুর অনেক অধিকার ছিল। তাকে 
বিক্রি করতে পারত, অপরাধ করলে কঠিন শাস্তি দিতে পারত, কিন্তু 
খুন করতে পারত না 

দাসের মালিক তার উপর ষা খুশি আচরণ করতে পারত, বিক্রি 
করতে পারত, এমন কি খুনও করতে পারত । 

৯. সামন্ততন্তে শ্ৰেণীবিন্যাস 
সামন্ততত্রে আমর! স্বাধীন, বংশানুক্ৰমিক ভুন্বামী সামন্তঞপ্রভুদের 


জীবনের কথ। জানতে পারি। ম্যানর প্রথায়, আমর! দাসত্বে ক্লিষ্ট 


বংশানুক্রমিক কৃষককুলের জীবনের কথ। জানতে পারি। একই ম্যানরে 
" হয়ত বংশানুক্ৰমিক সামন্তপ্রভু আর বংশানুক্রমিক কৃষককুল দীর্ঘকাল 
ধরে বসবাস করেছে,কিন্ত সমাজ জীবনে কেউ কারো মুখোমুখি হয় নি। 
সামন্তপ্রভুরা কৃষকদেরকে অস্পৃশ্টের মত দূরে সরিয়ে রেখেছে। 
তিন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর হল যাজক 
সম্প্রদায়, যাদের কাজ ঈশ্বরের আরাধনা! করা', প্রার্থনা করা । দ্বিতীয় 
শ্রেণী হল সামন্তপ্রভুরা, যাদের কাজ যুদ্ধ করা । তৃতীয় শ্রেণী হল 
সাধারণ মানুষের দল, যাদের কাজ হল পরিশ্রম করে খাদ্য জোগাড়. 
করা এবং নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে প্রথম ছুই শ্রেণীকে বাচিয়ে রাখা । 
.১০- সাফ্দের মুক্তি 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানর প্রথাও ধীরে ধীরে অচল 
হয়ে পড়ল । কৃষিপ্রধান সমাজ থেকে ধীরে ধীরে শিল্প প্রধান সমাজ 
গড়ে উঠেছিল ইউরোপের নানা দেশে । দেখা! গেল যে মুক্ত চাষীদের 
দৈনিক ভাড়া করে খাটালে সাফর্দের চেয়ে অনেক বেশি কাজ 
পাঁওয়া যায়। তাই সাফ রা দলে দলে মুক্তি পেল। সাফা নিজেরাও 
নিজেদের মুক্তির পথ বেছে নিয়েছিল নানাভাবে। 
_ প্রথমত, প্রভুর অনুমতি নিয়ে অনেকেই মঠে চলে যেত। সেখানে 
ধর্মীয় জীবন যাপন করত । 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততুন্ ৬৫ 


দ্বিতীয়ত, অনেক সার্ক ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে যেত । কেউ পালিয়ে 
যেত শহরে । কেউ সেখানে শিল্প বা ব্যবসার কাজে ঢুকে পড়ত ৷ 

তৃতীয়ত, সাফা বিদ্রোহ করত বা বিদ্রোহের ভয় দেখাত । 
অনেকগুলি ম্যানরের সাফ একত্র হয়ে প্রভুদের ভয় দেখাত। ভয় 
দেখিয়ে মুক্তির সনদ আদায় করত । 

চতুর্থত, মধ্যযুগে নানা যুদ্ধে বা অভিযানে সাফ রা! ভাড়াটে 
সৈন্যের দলে ভিড়ে পড়ত । 

সার্ফ অবস্থা থেকে কৃষকদের মুক্তি মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি 


স্মরণীয় অধ্যায় । তবু দাস প্রথা থেকে সামন্ততান্তরিক প্রথা এক ধাপ 


এগিয়েছে । মালিকরা খুব নির্মম ছিল বলে ক্রীতদাসরা ভয়ে ভয়ে 
দিন কাটাত। মালিকের জমিতে কাজ করতে তাদের এতটুকুও ভাল 
লাগত না । তাঁরা চাষের কাজ মন দিয়ে করত না । তাই উৎপাদন 
ব্যাহত হত । জামন্তপ্রভুর জমিতে চাষ করতে ভাল না লাগলেও 
সাফে'র নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য যে এক টুকরো জমি 
ছিল, তা সে মন দিয়ে মায়া মমতা দিয়ে চাষ করত | ফলে মধ্যযুগে 


- সামন্ততান্িক সমাজে উৎপাদন বেড়ে গেল | 


দীসপ্রথার চেয়ে সামন্ততান্ত্িক সমাজে দলের উৎপাদন বাড়ল 
বলে বল! হয় সামন্তপ্রথার সমাজ এক ধাপ এগিয়েছে । 


অন্মুগীলনী 
১। ইউরোপের ইতিহাসে কোন সময়কে সামন্ততান্তরিক যুগ বলা হয়? 
২। সামন্তপ্রভু কাকে বলা হত? 
৩। ভ্যাসাল কাকে বলা হত? 


. ৪। সামন্তপ্রভ্রা কিভাবে অবাধ শাসন ক্ষমতা পেয়েছিল ? 


€| সামন্তপ্রভূ ও ভ্যাসালের মধ্যে কি ধরনের সামাজিক বন্ধন ছিল? 
৬। ডিউক ও আল’ কাদের বলা হত? 
৭। নাইট কাদের বলা হত? 
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২৪। 
২৫ 
২৬ 
২৭। 
২০৮। 
২৯। 


মধ্যযুগের সভ্যতা! 


সার্ক রুঘককূল বলতে কাদের বোঝান হত? 

নিজের জমিদারীতে প্রতিটি শামন্তপ্রভু সর্বেদর্বা ছিলেন, একথা বলা হয় 

কেন? 

কিভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্তর বিভাগ বংশানুক্ৰমিক হয়েছিল? 

সামন্তপ্রভুর অধীনে কি কি সম্পত্তি ছিল ? 

সাফ কষকদের কি নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল? 

কি ধরনের বেগার থেটে সাফ দের জীবন কাটত? sg 
সাফ ও দাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ৮ 


দাসরা কি নিজের ব্যবহারের জন্য জমি পেত? তাদের কি নিজস্ব যন্ত্র ও 
হাতিয়ার ছিল? 


সা গুরুতর অপরাধ করলে সামন্তপ্রু কি 
সামন্ততন্ত্রর জন্য ইউরোপে কিভাবে 
এসেছিল? 

সামন্তপ্রহ্রা কি দিয়ে বৃদ্ধ করত ? 
নাইট হবার অনুষ্টানে সামন্তপুতররা কি ধরনের শপথ নিত? 
শিভ্যালরি প্রথ| বলতে কি বোঝান হত? 

ম্যানর বলতে কি বোঝান হত? 

ম্যানর প্রথার মানে কি? 


একজন সার্ককি অন্য একজন সাফের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে 
পারত ? 


তাকে খুন করতে পারত? ক 
শান্তি শুঙ্থনা নিরাপত্তা ফিরে 


© 
সাফ কাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারত না? 
সাফরা কি খুলীমত বিয়ে করতে পারত? 
সাফদের কি ধরনের কর দিতে হত? চং 


মাথ৷ পিছু দেয় করকে কি বলা হত? 

জমির উপর ধার্য করকে কি বলা হত? 

হেরিয়ট কর কখন দিতে হত? 

টার্সিক 'যে কর দিতে হত তার নাম বল। 

সাফ দের সামন্তপ্রভুকে সাধারণত কি কি বাবদ ফি দিতে হত? 

‘সামন্ত তন্বে কয় শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল। যাজক সম্প্রদায় কি করত? 
সামন্প্রহুরা কি.করত ? সাধারণ মানুষ কি করত? 
সাফরা.কিভাবে নিজেদের মুক্তির পথ বেছে নিয়েছিল? 
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মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্্ ৬৭ 


দাসপ্রথা থেকে সামন্তপ্রথায় সমাজ এক ধাপ এগিয়েছে একথা বলা হয় 
কেন? 


শুন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ 
সামন্তপ্রভু ও ভ্যাসালের মধ্যে ছিল জমিকে কেন্দ্র করে এক- সম্পর্ক । 
সামন্ত্রত্র তাই এক ধরনের -_ যেখানে এক এক জন সামন্তপ্রভু 
ব্যক্তিগতভাবে _- কাজ চালাত এবং দেশ __ কাজ করত। 
একটি অনুষ্ঠানে ভ্যাসাল প্রতিজ্ঞা করত যে সে সামন্তপ্রভূর প্রতি _- হয়ে 
থাকবে। 
এই আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি নয় _ প্রতি । 
প্রত্যেক মানুষের মানমর্যাদা নির্ভর করত সে সমাজের কোন __ আছে, 
তার উপর ৷ 
সাফরা দাস নয়, কারণ তার! সামন্তপ্রভুদের __ নয়। 
ুর্ভে্ দুর্গ ও সাহসী __ সেনা ইউরোপকে __ দিয়েছিল। 
সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামোর প্রাথমিক __ ছিল ম্যানর। 
বিয়ে করতে হলে সাফ কে অনুমতি নিতে হত। 
সামন্তপ্রভুর| কষকদেরকে মত দূরে সরিয়ে রেখেছে। 
_ শ্ৰেণী হল __ মানুষের দল, যাদের কাজ হল -_ করে খাদ্য জোগাড় 
করা এবং নিজেদের পরিশ্রম দিয়ে প্রথম __ শ্রেণীকে বাচিয়ে রাখা। 
দেখা গেল যে __ চাৰীদের করে খাটালে সাফ'দের চেয়ে অনেক 
বেশি পাওয়া যায়। 
সাফ অবস্থ! থেকে কৃষকদের __ মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি __ অধ্যায় । 


অষ্টম অধ্যায় 
ধর্মবুদধ 


মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম 
ধরমযুদ্ধ নামে খ্যাত । ইউরোপের খ্রীস্টানর! মুসলমানদের কবল থেকে 
প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করতে প্রায় দুশো বছর 
ধরে মাঝে মাঝেই সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। এই সামরিক 
অভিযানগুলিই ধর্সযুদ্ধ নামে পরিচিত । ধর্মযুদ্ধ অনেকগুলি হয়েছিল । 
প্রথম ধর্মযদ্ধ চলে খ্ৰীষ্টীয় ১০৯৬ থেকে ১০৯৯ পর্যন্ত । দ্বিতীয় ধর্যুদ্ধ 
ঘটে ১১৪৭ সালে । ১১৮৭ সালে মুসলমানরা পুনরায় জেরুসালেম 
দখল করলে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। চতুর্থ ধমবুদ্ধ চলে ১২০২ 
খ্ৰীস্টাব্দ থেকে ১২০৪ পর্যন্ত । 

প্রথম ধর্মযুদ্ধে (খ্রীঃ ১০৯৬--৯৯) যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
তাদের মধ্যে কোন রাজা ছিলেন না । বুয়োলনোর গড়ফ্রে, তুলোর 
রেমন্ড, প্রভৃতি সামন্তগ্রভুরা খ্রীস্টান সৈন্যদের পরিচালনা করেছিলেন। 
ডেরুসালেম অধিকার করে তারা খ্রীস্টান রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন । 
এই রাষ্ট্রের প্রথম শাসক ছিলেন গড্ফে। ত্রিপলি, এডেসা ও 
এট্টিওক এই তিনটি রাষ্ট্র স্থাপন কর! হয়েছিল । এই তিনটি রাষ্ট্রও 
পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তাছাড়া জেরুসালেম রাজ্যের বিরুদ্ধে 
তারা যুদ্ধ করেছিল । ' 

১১৪৪ ্স্টান্দে তুকাঁর! এডেসা পুনরায় দখল করেছিল । ফলে 
১১৪৭ শ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ বিফল 
হয়েছিল। তারপর প্যালেস্টাইনের খ্রীস্টানদের অবস্থা শোচনীয় 
হয়ে পড়ে । ১১৮৭ সালে সালাদিনের নেতৃত্বে সীরাসেন মুসলমানরা 
েরুসালেম দখল করেছিল । ফলে তৃতীয় ধর্ম যুদ্ধ শুরু হয়। তৃতীয় 
ধমযুদ্ধে জারমান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ফ্রান্সের নৃপতি 
দ্বিতীয় ফিলিপ, এবং ইংলগ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন। কিন্ত সমবেত চেষ্টা সত্বেও তারা জেরুসালেম জয় করতে 
পারল নি। চতুর্থ ধর্ম যুদ্ধের (খ্রীঃ ১২”২--৪ ) পরিণতি ছিল অতি 


ধর্মযুদ্ধ ৬৯ 


করুণ । ক্রানডার্স, শ্তামপেন ও ভেনিস থেকে আগত খ্রীস্টান ধর্ম- 
যোদ্ধারা কনসটানটিনোপল অতিক্রম করতে পারে নি। ত্রয়োদশ 
শতকের শেষ পর্যন্ত আরও ৪ বার ধর্মযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল । কিন্তু 
হীস্টানদের পক্ষে জেরুসালেম ভয় করা আদৌ সম্ভব হয় নি। 


ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা 


জেক্ুনালেম উদ্ধারের সঙ্কল্প 2 জেরুসালেম ছিল খ্রীস্টানদের পবিত্র 
তীর্থভূমি ॥ এই তীর্থভূমি সম্পর্কে শ্রীস্টানদের মনে ছিল গভীর 
শ্রদ্ধাবোধ ৷ জেরুসালেমে তীর্থবাত্রাকে তারা পুণ্যের কাজ মনে করত । 
১০৭৬ সালে মুসলমান সেলজুক তুকীঁরা জেরুসালেম দখল করেছিল । 
যে সমস্ত খ্রীস্টান তীর্থযাত্রী জেরুসালেমে যেত, তুকার! তাদের 
নিদারুণ উৎ্গীড়ন করত । তীথ যাত্রীদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনে 
ইউরোপের গ্রীস্টানরা খুবই কাতর হয়েছিল । তাই তারা মুসলমানদের 
হাত থেকে জেরুসালেম উদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। 
ইটালীর নগরগুলি এই ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল । ব্যবসা বাণিজ্যে 
কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ তাদের আসল লক্ষ্য ছিল। অনেক রাজ। 
ও সামন্ত এই ধর্মযুদ্ধে নেতৃহ দিয়েছিলেন । রাজাদের মনে ছিল 
প্রাচ্য দেশে নভুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা । সামন্তরা নতুন দেশে 
ভুসম্পত্তি হস্তগত করতে চেয়েছিলেন। তাদের অসংখ্য সার্ ধম যুদ্ধে 
যোগ দিয়েছিল । তারা৷ চেয়েছিল দুঃখদুর্দশ। ও অত্যাচারের হাত 
থেকে মুক্তি পেতে । অনেক অপরাধী খণ ও শাস্তির হাত থেকে ' 
রেহাই পেতে ধর্ম যুদ্ধে মেতে উঠেছিল । 
ইউরোপের অরাজক অবস্থা, দূর করার জন্য চার্চের নেতৃত্বে 
একটি শান্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল । এই আন্দোলনের নাম 
ঈশ্বরের নামে শান্তি ও যুদ্ধ বিরতি । এই আন্দোলনের ফলে ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে লড়াই কমে গেল । ধন সম্পদের নিরাপত্তাও বেড়ে গেল। 
শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব চার্চই নিয়েছিল। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে 
সীমন্তপ্রভূরা ধর্মঘুদ্ধে যেতে পেরেছিল । রঃ 


৭০ মধ্যযুগের সভ্যতা 


চার্চের মধ্যেই খুব পরিবর্তন ঘটেছিল! বর্বর উপজাতির! খীস্টধম' 
গ্রহণ করেছিল। তাঁদের সংস্পর্শে চার্চও রণশ্রির হয়ে উঠেছিল। 
মধ্যযুগে শ্ীস্টান জগতের রণপ্রিয় মনোভাবের প্রকাশ হল শিভ্যালরি। 
শিভ্যালরির পেছনেও চার্চের অনুমোদন ছিল | মধ্যযুগ ধরে প্রাচ্যের 
সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ ঘটেছে । ইসলাম ধমে'র রণোম্মাদনা 


চাঁ্চের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। এই দীর্ঘকালের ধর্মযুদ্ধে চার্চ 
উৎসাহ, প্রেরণ! ও শক্তি জুগিয়েছে। 


২. সমাজ ও সংস্কৃতিতে ধৰ্মযুদ্ধের প্রভাব 


ধর্মযুদ্ধের ফলে সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা। কমে গেল । 


যুদ্ধে যে 
সব সামন্তপ্রভুরা গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই আর ফির 


লন ন! । 


তাদের জমিজমা রাজার হস্তগত হল। অনেক সামন্তের ধনসম্পদ- 


ধর্শযুদ্ধের খরচ জোগাতে নিঃশেষ হয়ে গেল । সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা 
কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা বেড়ে গেল । 

অনেক সার্ক মুক্তি পেল। শিল্প ও শহর গড়ে উঠলে ম্যানরে 
দাসত্বের জীবন ছেড়ে বহু সাফ€শহরে চলে এল ৷ তারা শিল্পে নিযুক্ত 


মজুর ও শহরের নাগরিক হল। সেখানে তারা স্বাধীন জীবনের 
আন্বাদ পেল। 


নারীদেরও সম্মান খুব বেড়ে গেল। স্বামীরা ধমুদ্ধে অংশ 


নিতে যখন দেশের বাইরে ছিল, স্ত্রীরা তাদের জমিজম] দেখাশুনা! 
করত, সম্পত্তির তন্বাবধান করত! এইভাবে সমাজের চোখে নারীরা 
খুব উচু আসন লাভ করল। 

প্রাচ্যের মুসলমান ও. গ্রীকদের সংস্পর্শে ইউরোপের মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। লম্বা পোশাক 
ও লহ্বা দাড়ি রাখার অভ্যাস শুরু হল ! চিনির বাবহারও খুব বেড়ে 
“ল। প্রাচ্যের দামাস্ক, মসলিন, সাটিন, ভেলভেট, কন্বল, রঙ, 
স্থগন্ধি আর মণিযুক্তা ইউরোপের সামন্ত প্রভুদের ঘরে স্থান পেল ।- 

দ্বিত কাচের আয়নারও আমদানি হল প্রচুর 1. 


ধর্মযুদ্ধ ৭১ 

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে জাতীয় চেতন! প্রকাশ পেল। 

অনেক দিন ধরে এক সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে পরস্পর পরস্পরকে 

চিনতে শিখল, জানতে শিখল, সুখে, দুঃখে ভালবাসতে শিখল । এই 
একত্রে থাকার অন্তুভুতি থেকে জাতীয় চেতনা গড়ে উঠল । 


৩. নতুন শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র 


ইটালীর বণিকর! ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য তরী ভাসিয়ে দিল । 
ভেনিস, জেনোয়া, পিস, কলোন, মার্সাই, বার্সেলোনা অঞ্চলের 
বণিকর! প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই ব্যবসা করছিল। 
ধমুদ্ধের ফলে বসফোরাস ও কৃষ্ণসাগরের পথে তাদের ব্যবজ। বাণিজ্য 
খুব বেড়ে গেল। প্রাচ্য থেকে রেশম, চিনি ও মশলা প্রচুর পরিমাণে 
আসতে লাগল । নানা জাতের গাছগাছড়া ও ফসল ইউরোপের 
লোকের প্রাচ্য থেকে নিয়ে এল ৷ ৃ 

প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য অনেক সৈন্য, অনেক রসদ, অনেক খাদ্য 
পাঠাতে হচ্ছিল । এই কারণে খুব বড় বড় জাহাজ তৈরির কাজে 
সবাই মন দিল । ইটালীর কাছ থেকে আর মুসলমানদের কাঁছ থেকে 
ইংলণ্ড বড় জাহাজ তৈরির বিদ্যা আয়ত্ত করল । 

প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে ইউরোপের যুদ্ধ চলেছে আবার 
ব্যবসাও চলেছে । ব্যবসা ভালভাবে চালাতে গেলে মুদ্রার প্রয়োজন । 
স্বর্ণ মুদ্র। ইটালীর নান! অঞ্চলে চালু হয়ে গেল। যুদ্ধের জন্যই হোক 
আর ব্যবসার জন্যই হোক, অনেক টাকার প্রয়োজন । এই টাকা 
সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করাও সম্ভব নয়। তাই ব্যাঙ্কের প্রয়োজন 
দেখা দিল । মুসলমানদের কাছ থেকে ইটালীর বণিক পরিবারের 
লোকজন ব্যাঙ্কের রীতিনীতি শিখেছিল | 

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্িক সমাজে কৃষিকাজ ছিল আঁথিক জীবনের 
মূল কথা । ধৰ্ম যুদ্ধের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে থাকে । কারিগর 
ও বণিকদের সংখ্যাও বেড়ে গেল ৷ শহরে তৈরি কুটির শিল্পের জিনিস 
গ্রামের লোকের! কিনতে শুরু করল। শহরের মানুষরা কিনতে 


হ্‌ মধ্যযুগের সভ্যতা 


লাগল গ্রামে উৎপন্ন খান্য দ্রব্য । ছোট ছোট বাজারে কেনা বেচা 
শুরু হল। কৃষিকাজ ও কারিগরি কাজ আলাদা হয়ে গেল। 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগ দেখা দিল । 
এগারো! শতক পর্যন্ত চাষীদের গ্রাম্য জীবন এবং সামন্তপ্রভুদের 
প্রাসাদ ও ছুর্গই ছিল মধ্যযুগের প্রধান চিত্র। ধমযুদ্ধের ফলে 
বণিক ও কারিগরদের সংখ্যা বেড়ে গেল। শহরের শ্রীরৃদ্ধি ঘটেছিল। 
এই শহরগুলি হল ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, কলোন, মার্সাই ইত্যাদি । 


স্মরণীয় তারিখ 
শা 2 ১০৯৬-৯৯ প্রথম ধর্মযুদ্ধ 
শ্বীঃ১১৪৭ : দ্বিতীয় ধম যুদ্ধ 
শ্বীঃ ১১৮৭. তৃতীয় ধম যুদ্ধ 
হী £ ১২০২-০৪ চতুর্থ ধমযুদ্ধ 


অনুশীলনী 


১। ধৰ্ণযুদ্ধ কথাটির অর্থ কি? 

২। ইউরোপের খরীন্টানরা কেন জেরুসালেম উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন ? 

৩। ইটালীর নগরগুলি ইউরোপের রাজা ও সামন্ত শ্রেণী, সাক? অপরাধী 
এনব শ্ৰেণী কি উদ্দেগ্ে ধর্মবুন্ধে যোগ দিয়েছিল ? 

৪ | ধ4গুঝের ফলে সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমত| কমে গেল কেন ? 

£ | ধরমুদ্ধের ফলে সাফ দের জীবনে কি পরিবর্তন এসেছিল? 

৩। সমাজে নারীদের সম্মান বেড়ে গেল কেন? 

1 ধর্যুদ্ধের ফলে ইউরোপের সামন্ত শ্রেণী কি কি নতুন জিনিন ব্যবহার 

করতে শিখল ? 

বাবসা সুত্রে কি কি জিনিন প্রাচ্য থেকে ইউরোপে আসত ? 

বউ বড় জাহাজ তৈরির প্রয়োজন হয়েছিল কেন? 

মধ্যযুগের ইউরোপে ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? 

শধ্যযুগের ইউরোপের করেকট বিখ্যাত শহরের নাম কর। 


৮ 
৯। 
১০। 
১১। 


ও 


ধর্মযুদ্ধ ৭৩ 
৯২। মধ্যযুগে কৃষিকাজ ও কারিগরি কাজ কিভাবে আলাদ৷ হয়ে গেল? 


শুন্যন্থান পুর্ণ কর 2 
১। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম ও শ্রীন্টান ধর্মের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম = 
নামে খ্যাত। { 
২। প্রাচ্যের মুসলমান ও গ্রীকদের __ ইউরোপের মানুযের দৈনন্দিন __ 
অনেক __ দেখা দিল। 


৩। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেখে দেশে __ চেতনা প্রকাশ পেল । 

94] ধর্মমুদ্ধের ফলে বসফোরাস ও কৃঞ্চলাগরের পথে _- খুব বেড়ে গেল। 
£। কৃষিকাজ ও কারিগরি কাজ _- হয়ে গেল। 

|. উৎপাদনের ক্ষেত্রে __ দেখা দিল | 


নবম অধ্যায় 
গ্ৰিন্ড বা সংঘ 
$5. শহরে গিন্ডের কার্যকলাপ 


মধ্যযুগে স্থানীয় কেনাবেচা ছিল, আবার দেশ বিদেশের মধ্যে 
বাঁণিজ্যও ছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে ধর্মযুদ্ধের ফলে বাণিজ্য 
ছড়িয়ে পড়ে । ধর্ম যুদ্ধের টাকা, রসদ, জাহাজ সরবরাহ করত 
বণিকরা ৷ ইটালীর বণিকরা৷ এই সুযোগে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য 
শুরু করে। ইউরোপের ধনীদের জন্য রেশমী কাপড়, মণিমুক্তা, রান্নার 
মশলা! প্রাচ্য দেশ থেকে আমদানি কর! হত। ব্যবসা বাণিজ্যের 
কেন্দ্র হিসাবে অনেক শহরের পত্তন হয় সমুদ্রতীরে, না হয় বাণিজ্য 
পথে । জেনৌয়া ও'ভেনিস ছিল সমুদ্রতীরে । ফ্লোরেন্স, মিলান ও 


৭৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 


পিসাঁর অবস্থান ছিল বাণিজ্য পথের উপর । এ সব শহরে বণিকদের 
প্রতিপত্তিও খুব বেড়ে গিয়েছিল । 


সপ 


প্রাচীন রোমের মানুব নানাভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিল । মধ্যযুগের 
মানুষের মধ্যেও সংঘবদ্ধ হবার রীতি বজায় ছিল । এগারো শতকে 
ইউরোপের প্রধান প্রধান অঞ্চলে বণিকরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল । এই 
সংঘকে বল! হত বণিকের গিল্ড ৷ গিন্ডগুলি, অনেক নিয়মকানুন 


সিনে চলত । কোন কোন জিনিসের উপর এক একটি গিল্ড একচেটিয়া 


গিল্ড বা সংঘ ৭৫ 


কারবারের দাবী জানাত। নির্দিষ্ট গিল্ডের জন্য কাজ করতে 
কারিগরদের বাধ্য করা হত। কখনও বা কারিগরদের বলা হত 
নিদিষ্ট গিল্ডের মাধ্যমেই তাদেরকে জিনিস বিক্রি করতে হবে ৷ কখনও 
বল হত সেই গিল্ডের বিনা অনুমতিতে অন্য কোথাও কারিগররা 
জিনিস বেচতে পারবে না । 

বণিকদের গিল্ডের দায়িত্ব 2 বড় বড় বণিকদের গিল্ডগুলির অনেক 
ক্ষমতা ছিল । সেগুলি বিস্তর কাজও করত। কাঁচামাল কেনা, খাদ্যদ্রব্য 
জোগান, রাস্তাঘাট তৈরি করা এবং পরিষ্কার রাখা, বন্দর দেখাশোনা 
করাঃ বড় বড় রাজপথ পাহারা দেওয়া, বাজারের তত্বীবধান করা, 
কারিগরদের ও অমিকদের বেতন, কাজের সময়,কাজের শর্ত ঠিক করে 
দেওয়া, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য স্থির করে দেওয়া_-এমনি নানা, কাজের 
দায়িত্ব তাদের ছিল । 

বছরের মধ্যে কমপক্ষে চার পাঁচবার গিল্ড জিনিসের ন্যায্য দাম 
বেঁধে দিত । তাদের অঞ্চলে যে সব জিনিসের কেনাবেচা হত, সেগুলির 
ওজন নেওয়া, গোনা পরীক্ষা করে দেখা_-এ সবও গিল্ডকেই করতে 
হত । খারাপ জিনিস বাজারে যাতে না আসতে পারে, সেদিকেও 
তারা চোখ রাখত। তারা রাজনীতিতেও অংশ নিত। সামন্তপ্রভূ, 
বিশপ এবং রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত । 

গিল্ডের নিজন্ব আঁদীলত ছিল এবং ঝগড়াঝাটি হলে সেই 
আঁদালতেই প্রথমে তা নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হত । সভ্যদের দুঃখ দুর্দশায় 
ও আপদে বিপদে গিল্ড দেখাশোনা করত । শহরের চার্চ মেরামত করা 
বা সাজানো, কখনো শহরের মানুষদের আনন্দ দেবার জন্য নাটকের 
আয়োজন করা এসব কাজও গিল্ড করত। 

কারিগরদের গিল্ড ও সেগুলির দাঁয়িত্বঃ কারিগরদেরও নিজস্ব 
গিল্ড ছিল। ১০৯৯ সালে লণ্ডন, লিনকন ও অক্সফোর্ডে চাঁমড়া শিল্প, 
বন্্রশিল্পের কারিগররা এবং ব্বর্ণকাররা! নিজন্ব গিল্ড গড়ে তোলে । 
এই ধরনের কারিগরদের গিল্ড ভেনিসে ছিল ৫৮, জেনোয়াতে ছিল ৩৩, 
ফ্রোরেন্সে ছিল ২১, কোলনে ২৬, প্যারিসে ১০০ | সাধারণভাবে নিয়ম 
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ছিল যে গিল্ডের সভ্য না হলে কেউ কারিগরি কাজে নিযুক্ত থাকতে 
পারবে না। গিল্ডের প্রধান কে হবে তা প্রতি বছর ভোটাভুটির 
মাধ্যমে স্থির কর! হত ৷ গিন্ডের নিয়মকানুন স্থির করে দিত সভ্যদের 
কাজের শর্ত, বেতনের সীমা, তাঁদের উৎপন্ন জিনিসের দাম । কারিগরি 
শিল্ডগুলিও সভ্যদের আপদে বিপদে সাহায্য করত, সভ্যদের মেয়ের 
বিয়ের যৌতুক জোগাত, মৃত আত্মীয়ের কবর দেবার খরচ দিত, মৃত 


সভ্যের বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণ করত । তাছাড়া বিদ্যালয়, হাসপাতাল 
ও চার্চের কাজেও অর্থ সাহায্য করত । 


২. শহরের জীবনযাত্রা 


মধ্যযুগের শহরে জনসংখ্যা খুব বেশি ছিল নাঁ। সাধারণত পাঁচ 
ছয় হাজারের বেশি লোকজন শহরে বাস করত না । লণ্ডন ও প্যারিস 
শহরের জনসংখ্যা দশ হাজারের মত ছিল। 

শহরের মানুষ সাধারণত ব্যবস। আর কারিগরি কাজ নিয়েই ব্যস্ত 
থাকত । কিন্ত কৃষিকাজ তার! একেবারে পরিত্যাগ করেনি । শহরের 
প্রাচীরের চারপাশ দিয়ে জমি ছিল, সেখানে তারা শাকসন্জী আর 
ফলের চাষ করত । তাছাড়া পশুচারণক্ষেত্র ছিল । 

প্রাচীর ঘেরা শহরে জায়গার অভাব খুবই ছিল । তাই দোতলা বা 
[তিনতলা বাড়ি তৈরি হত । রাস্তাঘাট ছিল সরু, সঙ্ধীর্ণ ও অন্ধকার ৷ 
বাড়ির নোংরা আবর্জন! জানলা দিয়ে তারা রাস্তায় ফেলে দিত ৷ বৃষ্টি 
হলে জায়গায় জায়গায় খুব জল জমত । 

শহরের একমাত্র খোলামেলা! জায়গ! ছিল বাজার ৷ শহরের প্রধান 
চার্চ যাকে ক্যাথিড্রেল বলা হয়, বাজারের কাছেই থাকত । ক্যাথিড়েল 
ছিল শহরের সুন্দর বাড়ি। এ ছাড়া একটি টাউন হলও ছিল। 
সেখানে শহরের শাসন পরিষদ-__মিউনিসিপ্যাল কাউনসিলের সভা 
বসত । সেই টাউন হলে একটি উঁচু টাওয়ার থাকত। টাওয়ারের 


মধ্যে থাকত একটি দেওয়াল ঘড়ি । বাভারের দি 
যু টু !জারের দিকে মুখ করে 
ঘডিটাকে টাঙানো হত। নর 


৬ 
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শহরের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ি ছিল কাঠের তৈরী । আগুন লাগলে 
সমস্ত শহর পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। বড়লোকদের বাড়ি তৈরি হত 
পাথর দিয়ে । বড়লোকদের বউরা দামী পোশাক ও গয়নাগাটি 
ব্যবহার করত । 

গরীব লোকরা বণিক ও কারিগরদের কাজ করত । তাদের 
অন্যতম কাজ ছিল পশম ধোয়! এবং বাছাই কর! এবং মাথায় করে 
বড় বড় বোঝা বহন করা । শহরে মাঝে মাঝেই সংক্রামক রোগের 
মড়ক লাগত ৷ মধ্যযুগে যুদ্ধের অভিশাপ ত ছিলই । অনেক গরীব 
লোক পদ্গু ও অক্ষম হয়ে পড়ত । তারাই শহরে হয় চুরি করে, না হয় 
ভিক্ষুক হয়ে জীবন কাটাত। দুর্ভিক্ষের সময়ে হাজার হাজার গ্রামের 
মানুষ শহরে এসে ভীড় মাত । অদক্ষ শ্রমিক ও ভিক্ষুকরাই ছিল 
শহরের গরীব শ্রেণী | 


৩. শহরের মানুষের স্বাধীনতা 


শহরের নাগরিকরা! স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল ছিল। সাফ জীবনের 
যাবতীয় দাসত্বের হাত থেকে মুক্তির জন্যই তারা শহরে এসেছিল । 
তার! চলাফেরার স্বাধীনতা চায়, বাণিজ্যের স্বাধীনতা! চায়,সামস্তগভূর 
বিনা হস্তক্ষেপে বিবাহের স্বাধীনতা চায় । রাজার দেওয়। সনদে এ সব 
স্বাধীনতা মিলেছিল। সনদে এমন কথাও বল! হয়েছিল যে যদি কোন 
সাফ শহরে এসে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরুপদ্রবে ৩৬৬ দিন বাস 
করে, তীহলে তাঁকে স্বাধীন মানুষ হিসাবে গণ্য করা হবে। নিজের 
জমি জমা ও সম্পত্তি হস্তান্তর করার ( অর্থাৎ বিক্রি করার, দান 
করার, লিজ দেবার ) অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল শহরবাঁসীর। তাদের 
নানা ধরনের সামন্ত প্রথার কর দিতে হত না। নির্দিষ্ট পরিমাণ খাঁজন! 
তারা দিত অর্থের পরিমাণে । অপরাধীদের বিচার হত স্থানীয় 
আদালতে, সামন্তপ্রতূদের আদালতে নয়। এ সব ছিল সাধারণ 
শহরের মানুষের স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধ!। বড় শহরের 
মানুষের স্বাধীনতা, ও সুযোগ সুবিধা ছিল অনেক বেশি । 


এ মধ্যযুগের সভ্যতা 


যে সব জায়গায় শিল্প বাণিজ্য খুব প্রসার লাভ করেছিল সে সব 
জায়গায় শহরের মানুবের স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল খুব বেশি । 
যেমন, উত্তর ও উত্তর-মধ্য ইটালী, দক্ষিণ ও উত্তর ফ্রান্স, রাইনল্যাণ্ড 
ও ফ্ল্যানভার্স। যে সব স্থানে সরকারের শাসন ব্যবস্থা খুব দুর্বল ছিল, 
সে সব দেশের শহরের মানুবেরও স্বাধীনতা ও অধিকার খুব বেশি 
ছিল। যেমন, জারমানী ও ইটালী ৷ যে সব জায়গায় শাসন 
শক্তিশালী ছিল, সে সব দেশের শহর বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে 
পারে নি। যেমন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শহরগুলি । 


৪. শহরের অবদান 


সামন্ততান্তিক ব্যবস্থায় ক্রীতদাস আর সাফ'দের পরিশ্রমের কোন 

সম্মান ও মর্যাদা ছিল না । কিন্তু মধ্যযুগের শহরে বণিক গিল্ড ও 

কারিগর গিল্ডের সভাদেরকে নিজের নিজের গিন্ডের জন্য পরিশ্রম 

করতে হত, শহরের শাসনের কাজে অংশ নিতে হত। তাদের 

পরিশ্রমের মর্ধাদা বাড়ল । শহরে শিল্পের বিকাশ শ্রমের মর্ধাদার 

উপর নির্ভর করেই ঘটেছে। মধ্যযুগের কাছ থেকে শ্রমের মর্যাদা বোধ 

আধুনিক যুগ গ্রহণ করেছে। 

এগারো শতকে ইউরোপের সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিলঃ সামন্তপ্রভু 
শ্রেণী, তাদের কাজ ছিল যুদ্ধ করা! ; যাজক. শ্রেণী, তারা ধর্স-সংগঠনে ' 
নিযুক্ত ছিলেন; কৃষক শ্রেণী, তাদের কাজ ছিল জমি চাষ করা। দ্বাদশ 

শতকে ছোট বড় অনেক শহর গড়ে উঠল । একে বলা হয় অর্থ নৈতিক 

বিপ্লব। দ্বাদশ শতকের অথনৈতিক বিপ্লবের ফলে বার্গেশ বা বুর্জোয়া 

শ্রেণী জন্ম নিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর অবির্ভাব সমাজে সম্পুর্ণ নতুন। 

বুজোয়! শ্রেণীভুক্ত ছিল বণিকরা, কারিগর মালিকরা, ব্যান্কের 

অবীদাররা | সামন্তশ্রেণীর সম্পদ আসত জমির মালিকানা থেকে ৷ 


বুজৌয়া শ্রেণীর সম্পদ এসেছিল শিল্প থেকে, বাণিজ্য থেকে । মধ্যযুগে 
বুজোয়। শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বলা হত। 


গিল্ড বা সংঘ 1 ৭৯ - 
অনুশীলনী 
ধর্মযুদ্ধের ফলে শহরের আবিভ্ণব কিভাবে ঘটেছিল ? 
বণিকদের গিল্ড বলতে কি বোঝ? 
বণিকদের গিল্ডগুলি সাধারণত কি কাজ করত ? 
কারিগরদের গিল্ডগুলি সাধারণত কি কাজ করত £ 
মধ্যযুগের ইউরোপে শহরে সাধারণত কত লোক বসবাস করত? 
শহরের মানুষ কি কাজ করত? তারা কি কৃষিকাজ একেবারেই 
করত না? - 
মধ্যযুগের শহরের বর্ণনা দাও । 
শহরের টাউন হলে কাদের সভা বসত ? 
শহরের বাড়িঘর কি দিয়ে তৈরি হত ? 
শহরে গরীব মান্য কাদের বলা হত? তাদের জীবনযাত্রার 
পরিচয় দাও। 
রাজকীয় সনদের বলে শহরের মানুষরা কি কি স্বাধীনতা পেয়েছিল? 
কোন কোন জায়গায় শহরের মাগ্ষের স্বাধীনতা সুযোগ সুবিধা ও 
অধিকার খুব বেশি ছিল? 
কোন কোন জায়গায় শহরের মানুষ বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে 
পারে নি? 
শহরে শ্রমের মর্যাদা কেন বেড়েছিল ? 
কাদেরকে বলা হত বুর্জোয়া শ্রেণী? 
বুর্জোয়। শ্রেণীর ধনপম্পর্দ কিভাবে আসত? 


শৃন্যন্থান পুর্ণ কর ঃ 


মধ্যযুগের শেষের দিকে __ ফলে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ে। 

ইটালীর বণিকরা এই সুযোগে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে _ শুরু করে। 

কখনও বলা হত সেই গিল্ডের বিনা __ অন্য কোথাও কারিগররা জিনিস 
বেচতে পারবে না। 

বছরের মধ্যে কমপক্ষে চার পাঁচবার গিল্ড জিনিসের = দাম বেঁধে দিত। 
__ ছিল শহরের সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি। 

= দিকে মুখ করে ঘড়িটাকে টাঙানো হত। 


৮০ মধ্যযুগের সভ্যতা 


৭। __ সময়ে হাজার হাজার গ্রামের মানুষ __ এসে ভীড় জমাত। 
৮। মধ্যযুগের কাছ থেকে __ মর্াদাবোধ আধুনিক যুগ গ্রহণ করেছে । 
৯ বুর্জোয়া শ্রেণীর আবিভাব সমাজে সম্পূর্ণ __। 

১০। মধ্যযুগে বুর্জোয়া শ্রেণীকে __ বলা হত। 


দশম অধ্যায় 
মধ্যযুগে দুর প্রাচ্য ও চীন 
১. থাং যুগে চীনের সভ্যতা 


এঁক্যবদ্ধ চীন £ চীনে থাং রাজবংশ দীর্ঘ তিনশ বছর (খ্রীঃ ৬১৮- 
৯০৭) রাজত্ব করেছিল। নানা কারণে এই রাজবংশের রাজত্বকাল 
স্মরীয়। থাং আমলে তুর্কী ও তুংগুস উপজাতিদের সঙ্গে চীনের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। থাং সম্রাট থাই স্থং পূর্ব তুকীদের পদানত 
করেন। , তিনি পশ্চিমী তুকীঁদের হাত থেকে তারিম অঞ্চল ছিনিয়ে 
চীন সাম্রাজ্যের অস্তভু্ত করেন। এই বিজয় অভিযানে উইগুর 
উপজাতি ছিল থাং সম্রাটের সহযোগী । মধ্য এখিয়াতে চীনের : 
সামরিক শক্তির তারাই ছিল মূল ভিত্তি। পাঁমীরের ওপারে 
অকসাস উপত্যকার রাজ্যে, এমনকি সিন্ধু নদ পর্যন্ত চীনের শক্তি 
প্রসারিত হয়েছিল । বর্তমানে ভিয়েতনাম যে অঞ্চলকে বলা হয় তখন 
তা আন্নাম নামে পরিচিত । আন্মীম ছিল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ৷ 
তিববতও চীনের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় । তিব্বতের মধ্য দিয়ে প্রায় 
ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত চীনের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে । ৬৪৯ থেকে 
৬৮৩ সালের মধ্যে কোরিয়াও চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে । 


মধ্যযুগের দূরপ্রাচ্য ও চীন ৮১ 
শিক্ষা ব্যবস্থ। 2 থাং শাসকরা! হানযুগের এবং সুই যুগের শিক্ষা 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন । তারা নিয়ম করেছিলেন যে সরকারী 
রাজকর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। জটিল পরীক্ষা 
পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রাজকম চারীদের বাছাই করে নেওয়া হত। কেন্দ্রীয় 
সরকারের উদ্যোগে অনেক জাতীর বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল । 
রাজপরিবারের এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ছেলেরা জাতীয় 
বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত ! বড চাকরি পেতে হলে চিন-শি পরীক্ষা 
দিতে হত। থাং যুগের শিক্ষা! ব্যবস্থার ফলে ধীমান আমলাতন্্র সৃষ্টি 
* হয়েছিল । পরবর্তী তেরশ বছরে চীনের নেতৃবৃন্দ এসেছে এই ধীমান 
আমলাতন্ত্র শ্রেণী থেকে । থাং যুগের সংগঠিত আমলাতন্ত্র চীন 
সভ্যতার একটি প্রধান কৃতিত্ব । থাং যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল 
কনফুসীয় আদর্শে গঠিত। কনফুসীয় আদর্শে স্ুনীতিবোধ, পরিবারের 
কর্তা ও দেশের শাসকের প্রতি আন্গুগত্য এবং যথারীতি নিয়ম ও 
অনুষ্ঠান মেনে চলাকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছিল। কনফুসীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা থেকে আমলাবাহিনী সুনীতিবোধ শিখেছে, আন্মুগত্যবোধ 
শিখেছে এবং অনুষ্ঠান রীতিনীতি মেনে চলেছে । সমস্ত দেশে একই 
শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। দেশের রাজকর্ম চারীরা নির্বাচিত হত একই 
পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে । এই কারণে চীনে শিক্ষার জগতে এক্য 
ব্যবস্থাকে সমাজের নিয়শ্রেণীর মানুবেরাও সমর্থন করেছিল । পরীক্ষা 
পাশ করলেই তাদের পক্ষেও উচ্চপদের অধিকারী হওয়! 
সম্ভব ছিল। 
ভ্ভীনচর্চাঃ থাং যুগের প্রথম দিকে জ্যোতির্বিভতা ও গণিতের 
চর্চা অনেকট! এগিয়েছিল । বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উৎসাহে ভারতের 
চিকিওস। বিছা সম্পর্কে চীনা পণ্ডিতরা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন । 
বারুদের আবিষ্কার হয়েছিল | কিন্তু যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে বারুদের 
ব্যবহার তখনো চালু হয় নি। উৎসবে অনুষ্ঠানে আতসবাজীতে বারুদ 
ব্যবহার করা হত। 
সাহিত্য ই বৌদ্ধ গল্প কাহিনী ছিল সে সময় চীন! সাহিত্যের 


ঙ 
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বিষয়বস্তু । নানা ধরনের গীতি কবিতার চলন ছিল । ‘শি’ নামে এক 
ধরনের গীতি কবিতা খুব জনপ্রিয় ছিল । জীবনের দুঃখ-দুর্দশ! নিয়ে 
প্রচুর হাহুতাশ কর! হয়েছে এ সব কবিতায় । কবিতা লেখা হত 
সমাজের সমস্তা নিয়ে নয় | ব্যক্তির স্ুখদুঃখই ছিল কবিতার 
বিষয়বস্ত ৷ 

চা £ চা পান থাং যুগের চীনে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাই চা- 
উৎপাদনও বেড়ে গিয়েছিল । চীনে চা পানের অভ্যাস এসেছে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ৷ তখন চা পান করা হত ওষুধ হিসাবে কোন 
কোন রোগ নিরাময়ের জন্য। কখনও বাঁ চা পান কর! হত ধ্যানে 
উদ্দীপনা পাবার জন্য । কিন্তু থাং যুগের শেষে সাধারণ লোকের মধ্যে 
চা পানের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ল । চীন থেকে পৃথিবীর নানা জায়গায়” 
চা রপ্তানি হতে লাগল । 

ছাপাখান। £ সভ্যতা বিকাশের ছুটি বড় অঙ্গ_কাগজ ও ছাপাখান। 
চীনের দান। প্রাচীন কাল থেকেই চীনে সরকারী কাজের জন্য শীল’ 
ব্যবহার করা হত। এই শীল প্রথমে তৈরী হত ধাতু দিয়ে, পরে তৈরি 
হয় কাঠ দিয়ে। সপ্তম শতকের শীল তৈরীর বিদ্যা থেকে পুরোপাতা 
ছবি ও লেখা ছাপার জন্য কাঠের ব্লক তৈরির কাজ তারা শিখে নিল। 

৮৬৮ সালে চীনে এইভাবে বৌদ্ধ সুত্র ছাপা হল। দশ শতকের 

: মাঝামাঝি সমস্ত বৌদ্ধ ত্ৰিপিটক ও চীনের প্রাচীন সাহিত্য ছাপা 
হয়ে গেল । 

শিল্প কল! £ সঙ্গীত ও বাগ্বন্ত্রে বৌদ্ধ প্রভাবে পরিবর্তন দেখা 
দিল। মধ্য এশিয়। থেকে নতুন ধরনের সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র আমদানি 
হল। ভাক্ষর্ষেও বৌদ্ধ প্রভাব দেখা গেল। অনেক বুদ্ধ মুর্তি তৈরি 
হল। থাং যুগের শিল্পীদের তৈরি এই মু্তিগুলি ছিল প্রায় জীবন্ত ৷ 
অঙ্গানা শিল্পীদের হাতে তৈরি নৃত্যরতা নারী, ছুটন্ত ঘোঁড়া, উট 
এখনও উজ্জল হয়ে আছে। সে যুগের আয়নার লতাপাতা ফুল ও 
প্রাণী একে অলঙ্করণ কর! হত। থাং যুগের চিত্রকলার বহু নিদর্শন লুপ্ত 
হয়ে গেছে। তবে একথা, সত্য যে চিত্রকলাতেও বৌদ্ধ প্রভাব স্পর্ট। 
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২- থাং যুগে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি 

থাং যুগে চীনের সীমান্ত যে শুধুমাত্র প্রসারিত হল, তা নয়। এই 
সুদীর্ঘ সীমান্ত ছিল শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিত । জলসেচের নিপুণ ব্যবস্থা 
ছিল। তাই প্রচুর ফসল ফলান সম্ভব হত । কয়েকটি দীর্ঘ খাল খনন 
করে সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছিল । বিরাট খাল 
খনন করে ইয়াংসি ও পীত নদীর উপত্যকার মধ্যে যোগাযোগ ঘটান 
হয়েছিল । 

ব্যবস। বাণিজ্য ৪ চীনের সনাতন সমাজে বাণিজ্যের ও বণিকদের 
‘কোন সমাদর ছিল না । অষ্টম শতকেও এ ধারণা পালটায় নি। কিন্তু 
তা সত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর বেড়েছিল। চীনের প্রধান প্রধান 
শহরগুলিতে পথে ঘাটে অসংখ্য দোকান স্থাপিত হল। গ্রামাঞ্চলে 
বিনিময় প্রথার মধ্য দিয়ে ব্যবসা চলত | কর ধার্য করে ও অন্যান্য 
উপায়ে সরকার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত । থাং যুগে বণিকদের নিভস্ব 
সংগঠন ছিল । এই সংগঠনকে বলা হত হং । 

থাং যুগে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল । স্থল পথে বাণিড্যেরও 
বিস্তৃতি ঘটে ছিল। মধ্য এশিয়া হয়ে রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত প্রাচীনকাল 
থেকে চীনের রেশমের ব্যবসা চলত ! থাং যুগেও এ ব্যবসা চালু ছিল । 
সামুদ্রিক বাণিজ্যও বেড়েছিল । চীনের বন্দরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
বণিকর এসে ভীড় করত। জাপান থেকে পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত সমস্ত 
(দেশেই চীনের জিনিসপত্রের চাহিদা খুবই ছিল । তখনও ক্যানটন ছিল 
ব্যস্ত বন্দর ৷ 

আমদানি রপ্তানি ঃ চীনের গ্রন্থ ও চিত্রকলা এবং অন্যান্য 
শিল্পদ্রব্য কোরিয়া ও জাপানে রপ্তানি করা হত । চীনামাটির জিনিস 
রপ্তানি করা হত কোরিয়া, জাপান, ভারতবর্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, 
পশ্চিম এশিয়া এবং আক্রিকারপূর্ব উপকূলে। চীন আমদানিকরত সুক্ষ 
স্ৃতীবন্ত্র। স্তেপভুমি থেকে আমদানি করত ঘোড়া ও চামড়া ৷ দামী 
কাঠ, হাতির দাত, মণিমুক্ত1। এবং মশলা চীনে আমদানি করা হত। 

কৃষি ব্যবস্থ।ঃ থাং যুগে লোক সংখ্যা বেড়েছে । এতদিন কর ধার্য 
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করা হচ্ছিল মাথা পিছু হিসাবে । এখন থেকে তা ধার্য কর! হল 
জমির উপর ৷ করের বোবা ছোট চাষীকে বেশী করে বইতে হল । 
লোক সংখ্যা বাড়ার ফলে জমির উপর চাপ পড়ল । ক্ষেত খামার 
টুকরো হয়ে গেল । ছোট ছোট চাষীরা দেউলিয়া হয়ে পড়ল । 


৩. চীনে বৌদ্ধধর্ম 


বৌদ্ধ ধর্মের দান £ পঞ্চম থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে চীনে বৌদ্ধ- 
ধর্ম বিকশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক 
প্রয়োজন মিটিয়েছে। দেশের দুঃসময়ে বৌদ্ধটুসংঘ, ইউরোপের খ্রীস্টান 
ধর্মসংঘগুলির মত, শিক্ষ! সভ্যতার কেন্দ্র ছিল ৷ থাং যুগে বৌদ্ধ ধর্মসংঘ 
নানা ধরনের কাজ করত । সমাজে যারা উৎপীড়িত নিগীড়িত হত 
. এবং সমাজ থেকে যারা বিতাড়িত হত, তাঁদের অনেকেই বৌদ্ধ সংঘে 
আশ্রয় দিত । সংঘ ছিল পথচারীর সরাইখানা । এখানে রোগীর 
চিকিৎসার স্ুবন্দোবস্ত ছিল। সংঘগুলি ব্যাঙ্কের কাজও করত। 
অনেকেই এখানে টাকা পয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস জমা রাখত । 
অনেকে সংঘ থেকে টাক! পয়সা ধারও নিত । 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ £ চীনের শাসকরা ভেবেছিল যে সংঘের ছুনীতি 
দুর করতে হলে সংঘের সংখ্যা কমান উচিত, সংঘের ধন-সম্প্তির 
পরিমাণও কমান উচিত। রাষ্ট্র বৌদ্ধধর্সকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। 
খাং শাসকরা! ভিক্ষুকদের সংখ্য!" নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন । এই 
উদ্দেশ্যে ৭২৯ সালে প্রতি তিন বছর অন্তর ভিক্ষুদের সংখ্যার হিসাব 
পরীক্ষা শুরু করা হয় । 
বৌদ্ধদের প্রতি নির্যাতন £ থাং যুগে বৌদ্ধদের প্রতি নির্যাতন 
করা হয়েছে। বিদেশী ধর্ম হিসাবে অনেকেই বৌদ্ধধর্মকে ঘৃণা করেছে! 
কিন্তু নির্যাতনের আসল কারণ অর্থ নৈতিক । সংঘের বিপুল জমিজমা 
ও সম্পত্তির উপর অনেকেরই লোভ ছিল। সোনা ও ব্ৰোঞ্জের তৈরী 
বৃদ্ধ যুতি থাং সঙ্্াটকে প্রলোভিত করেছিল । সোনার প্রয়োজন ছিল 
কোষের জন্য আর তামার প্রয়োজন ছিল মুদ্রার জন্য । এই কারণে 
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+৮৪১ থেকে ৮৫৫ সালের মধ্যে থাং সম্রাট নির্মমভাবে বৌদ্ধদের উপর 
অত্যাচার করেন । সরকারী হিসাব মত ৬৬০০ বৌদ্ধ সংঘ ও ৪০,০০০ 
বৌদ্ধ বেদী নির্মূল করা হয়েছিল। ২৬০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
সন্ন্যাসিনীর নাম সংঘের তালিক! থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল । এর 
পর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের একমাত্র ছান শাখা” ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় 
‘চীন থেকে একেবারে লুপ্ত হর যায়। 

চীন সভ্যতার বিস্তার ই সপ্তম শতকে তিব্বতে এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র 
গড়ে ওঠে । ৭৪০ সালে উন্নানে নান-চাও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তিববত ও নান চাও থাং যুগের শাসন কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন । 
নান-চাও এর অধিবাসীদের বলা হত থাই । তারা দক্ষিণে এসে 
শ্যাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের মাধ্যমে শ্যামদেশেও টনের 
প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । ৬৬৮ সালে কোরিয়া এক্যবদ্ধ হয়। 
কোরিয়াও চাং চীনের আদর্শ গ্রহণ করে। ৭১৩ থেকে 
৯২৬ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব“ মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর-পূর্ব কোরিয়াতে 
পো-হাই রাদ্য প্রতিিত হয়। থাং শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু 
আদর্শ পো-হাই রাজ্য গ্রহণ করেছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতকে 
জাপানীরা তাদের দ্বীপপুঞ্জে আর একটি ছোটখাটো থাং রাষ্ট্র গড়ে 
তোলার চেষ্টা করেছিল । 


8. হিউয়ান-সাং-এর ভারত ভ্রমণ 


ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য 2 থাং রাজবংশের আমলে অনেক চীন! 
ভিক্ষু ও পণ্ডিত ভারতবর্ষে এসেছিলেন ৷ চীনা! পরিব্রাজকদের মধ্যে 
হিউয়ান-সাং বিশেষ পরিচিত । ২০ বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধ সন্যাসীর 
জীবন গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং বৌদ্ধ 
শাঁস্ত্রেও অনেক জ্ঞীনলাভ করেছিলেন । ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিতদের 
কাছে বৌদ্ধশান্দ্রের মূল গ্রন্থগুলি পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষে 
আস! মনস্থ করেন। কিন্তু চীন সম্রাটের অনুমতি পেলেন না | 
তা সত্বেও ৬২৯ সালে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। সে যুগে পথে বহু 


৮৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 


বাধা বিদ্ব ছিল। মরুভূমি পাহাড় ও অজান! দেশে ১৫০০০ মাইল, 
যাত্রাপথে তিনি অশেষ দুঃখ কষ্ট সহা করেছেন। প্রায় পনের বছর' 
ধরে ( খ্রীঃ ৬১৯-৬৪৪ ) তিনি দেশের বাইরে ভ্রমণ করেছেন । 
বট মধ্য এশিয়ার কাও-ছাং (তুফান): 
অগ্নিদেশ (কারাশর) প্রভৃতি দেশ দর্শন 
করে তিনি থিয়েন্শান পর্বত 
অতিক্রম করলেন । তারপর তাস্কেন্দ, 
সমরকন্দ, ফাঁরগান! প্রভৃতি. দেশ হয়ে 
তিনি বাল্ক (বাহলীক ) দেশে" 
আসেন । বাল্ক ছিল বৌদ্ধধর্মের 
কেন্দ্রভূমি । এখানে কিছুদিন থেকে 
তিনি বামিয়েনে পৌছান। বামিয়েন, 
থেকে তিনি কাবুল নদীর তীর ধরে 
কপিশ (কাফিরিস্তান), নগরহার 
(জেলালা বাদ), গান্ধার (পেশোয়ার) 
রি প্রভৃতি দেশ হয়ে উত্তর ভারতে 
হিউয়েন-সাং আসেন। 

ভারতবর্ষে যে সমস্ত অঞ্চল পরপর তিনি পরিভ্রমণ করেন, 
সেগুলির একটি নির্বাচিত তালিকা নিচে উল্লেখ করা হল । 

উত্তর ভারত--তক্ষীলা, কাশ্মীর, জলন্ধর, মথুরা, স্থানেশ্বর, কান্ঠ- 
বজ, প্ৰয়াগ, আবস্তী,কপিলাবস্ত্,কুশীনগর,বারাণসী,সারনাথ ইত্যাদি। 

পূর্ব ভারত-_গয়া, বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, মগধ, নালন্দা, 
চম্পা, কর্ণন্ূবর্ণ সমতট ও তাজ্রলিপ্তি । 

দক্ষিণ ভারত--কলিঙগ, কোশল, অন্ধ, কাঞ্চীপুর, মহারাষ্ট্র । 

পশ্চিম ভারত--ভৃগুকচ্ছ, মালব, সুরাষ্ট্র, সিদ্ধু। 

হিউয়ান-সাং মধ্য এশিয়ার পথে কাশগর, খোটান, নিয়া প্রভৃতি 
দেশ হয়ে ৬৪৫ খরীস্টাব্দে চীনে ফিরে যান । 

ভারত ভ্রমণের ফলাফল নালন্দা মহাবিহারে পণ্ডিত শনীলভদ্রের, 
কাছে তিনি বৌদ্ধদর্শন পড়েছিলেন । ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্বাশশন্্ে 


রা 
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প্রায় ৭০০ পুথি তিনি চীনে নিয়ে গেছেন। ৭২ খানি গ্রন্থ তিনি চীনা 
ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 
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চীনে হিউয়ান সাং এর প্রভাব £ ভারতবর্ষ থেকে হিউয়ান-সাং চীন 
দেশে শুধুমাত্র নতুন পুথিপত্র নিয়ে যান নি, নতুন শিক্ষাধারাও নিয়ে 
গেছেন। তার শিক্ষাধারার প্রভাবে চীনদেশে কয়েকটি নতুন বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়েছিল। 


৮৮ মধ্যযুগের সভ্যত 


ধর্মলক্ষণ সম্প্রদায়__নালন্দায় হিউয়েন-সাং বৌদ্ধ পণ্ডিত অসঙ্গ 
ও বস্থুবন্ধুর গ্রন্থাদি পড়েছিলেন । তাদের মত ও পথ যৌগাচার দর্শন 
নামে পরিচিত । এই দর্শনের কিছু গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করছিলেন । 
এই বিষয়ে নতুন গ্রন্থ লিখেছিলেন | চীনে এই জব গ্রন্থ অবলম্বন 
করে এক নতুন ধম সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়েছিল । চীনা! ভাষায় এই ধর্ম 
সম্প্রদায়ের নাম ছিল ফা-সিয়াং, সংস্কৃতে ধর্ম লক্ষণ সম্প্রদায় । 

কোশ সম্প্রদায় 'বস্থবন্ধ অভিধমকোশ” নামে এক গ্রন্থ লিখেছিলেন । 
চীনে ফিরে এসে হিউয়েন-সাং, এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই 
অনুবাদকে কেন্দ্র করে কোশ সম্প্রদায় নামে একটি নতুন ধর্ম মতের 
প্রচলন হয় । 

বিনয় সম্প্রদায়__সে যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে শৃঙ্ঘলীবোধ কমে 
বাচ্ছিল। বিনয়পিটক গ্রন্থে নানা নিয়মের কথ বলা আছে। এসব 
নিয়মের কথ। প্রচার করলেন হিউয়েন-সাং এর শিষ্য তাও সুৎয়াম। 
তার প্রেরণাতেই বিনয় সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়েছিল। | 

হিউয়েন সাং-এর প্রভাবে ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধধমের নান! মতবাদ 
চীন দেশে পৌছেছিল। চীন পণ্ডিতরা এসব মতবাদে আকর্ষণ বোধ 
করেছিলেন । 


৫. সুং যুগে ওয়াং আন-শির সংস্কারনীতি 
(খ্ৰীঃ ৯৬০-১২৮০ ) 


লেকে বলেন থাং যুগের শেষ এবং স্থং যুগের শুরু আধুনিক 
চীন ইতিহাসের প্রথম পর্ব রূপে চিহিত। স্থুং যুগের শীসননীতিতে 
কয়েকটি সংস্কারের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট । 

১০৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সম্রাট শেন সং একজন প্রধান উপদেষ্টা 
নিয়োগ করলেন। এই উপদেষ্টার নাম ছিল ওয়াং আন-শি। সরকারের 
অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তি দেবার জন্য তিনি কয়েকটি সংস্কার চালু 
করেছিলেন । গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলি নিচে উল্লেখ কবা হচ্ছে। 

বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ £ সরকারের এক একটি এলাকারবিশেষ 


©) 
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বিশেষ উৎপন্ন জিনিস কিনে নিত | পরে অন্য এলাকায় সেগুলি বিক্রি 
করত । ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন জিনিসের বিনিময় সহজ হত । 
জিনিসের দামও খুব বেশি ওঠানামা! করত না, প্রার স্থির থাকত। সরকার 
বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতবলে ব্যবসার লাভটুকু সরকারেরই থাকত । 

চাষীদের জন্য সরকারী কৃষি খণ £ শতকরা ২০ সুদে চাবীদেরকে 
সরকারী রাঁজকোৰ থেকে খণ দেওয়া হত। সে যুগের তুলনায় এই 
সুদের হার খুবই কম ছিল বলতে হবে । এই সরকারী কৃষি খণের 
ফলে গরীব চাষীরা নিজেদের ভরণ পোষণ করতে পারত এবং খাজনা 
দিতে পারত। আগে অর্থ ধার দিয়ে মহাজনর! ব্যক্তিগতভাবে অনেক 
অর্থলাভ করত। তাদের জায়গায় সরকার ধার দিতে লাগল বলে 
লাভের অংশটা রাজকোবে পরমা পড়ত । 

ভূমি কর £ আগে জমিজমা ভোগ দখলের ব্যাপারে বহু রকমের 
অসাম্য ছিল । অসাম্য দূর করার জন্য নতুন জমি জরীপ করা হল। 
জমির উৎপাদিক! শক্তি অনুযায়ী ভূমি কর ধার্য করা হল। চাষীদের 
বেগার খাট! বন্ধ করা হল । গরীব চাবীদের আগে খুবই বেগার 
খাটতে হত। এখন বেগার খাটার বদলে তাকে খাজনা দিতে বল! 
হল। নতুন নিয়মে ধনীদেরকেই বেশি কর দিতে বাধ্য করা হল। 

এই সব সংস্কারের ফলে চাষী ও দরিদ্র শ্রেনীর লোকের! 
নিঃপন্দেহে খুবই উপকৃত হয়েছিল । বড় বড় জমিদার, বনিক ও 
মহাজনরা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল । 


৬. সুং যুগে শিক্ষা, ও সংস্কৃতি 


গিক্ষ। ব্যবন্থ। £ সুং আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ 
ছিলি পরীক্ষা পদ্ধতি! আইন, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য নান! 
বিষয়ে পরীক্ষ। নেওয়া! হত। কিন্ত সবচেয়ে সন্মানগ্রনক ছিল চিন শি 
গরীক্ষ।। চিন-শি পরীক্ষায় পাশ করলেই উচ্চ সরকারী পদে চাকরী 
পাওয়া ষেত। আগে পরীক্ষা নেওয়া! হত অনিয়মিত ভাবে । ১০৬৫ 
সালের পর থেকে প্রতি তিন বছর অন্তর পরীক্ষা নেওয়! হয়েছে । 
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শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওয়াং আম-শি সংস্কার চালু করেছিলেন । সে 
সময় অনেক বেস রকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির' 
গুরুত্ব কমাবার জন্য তিনি সরকারী বিদ্ঠালয়গুলির সংখ্যা প্রচুর 
বাড়িয়ে দিলেন । তিনি নির্দেশ দিলেন যেসরকার পরিচালিত পরীক্ষায় 
খুব বেশি সাহিত্যের জ্ঞান যাচাই করা রগ্রয়োভন নেই । শাসন সংক্রান্ত 
নীতির বাস্তব জ্ঞান পরীক্ষার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ৪ নানা ধরনের শিল্পকলার জন্যও আুং যুগ 
বিখ্যাত ছিল। বারতল| প্যাগোদ! ধরনের বাড়ি তৈরি হয়েছে ৷ 
ধর্মের বিষয় নিয়ে ভাস্কর্যের নিপুণ কাজ করেছে সে যুগের শিল্পীর! ॥ 
কিন্তু বৌদ্ধ ধ্মে'র প্রেরণ] তখন প্রায় অনুপস্থিত । তাই শিল্পকমে? 
প্রাণের স্পর্শ ছিল না। স্থুং যুগে চীন| মাটির শিল্প সবচেয়ে উন্নত 
অবস্থায় পৌছেছিল। : চীনা মাটির শিল্প পরবর্তী যুগে আরও 
বিকাশলাভ করেছে। কিন্ত স্ুং 
যুগের অলঙ্করণে যে সৌন্দর্যের 
প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, পৃথিবীর 
অন্য কোথা ওত।র তুলন মেলে না । 
চিত্ৰকলা সং যুগের সর্বোত্তম 
কৃতিত্ব চিত্ৰকল!। চিত্রকলায় চীনা 
শিল্পীর কুশলতা সং যুগের 
আগেও ছিল, পরেও ছিল । কিন্ত 
) চিত্রকলার সঠিক রীতি স্থং যুগেই 
লাল মাটির পাত্রে রঙিন অলঙ্করণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ।॥ বৌদ্ধ 
ধমে'র বিষয় নিয়ে চিত্রাঙ্কন এই যুগেও প্রচলিত ছিল । কিন্তু চিত্রকলা য় 
ধর্মের স্থান তখন কমে আসছে । সুং যুগে চিত্রশিল্লীদের প্রিয় বিষয় 
ছিল মান্য নয়, প্রকুতি। প্রকৃতির বিশাল বিস্তার নয় ; তাঁর ছোট 
ছোট অংশ। যেমন বাশ ঝাড় বা তৃণগুচ্ছ । সুং যুগের মানুষ শিল্প 
হিসাবেই, চিত্রকলার সমাদর করত । সেখানে ধমে'র কথা আছে, সে 
কারণে নয়, চিত্রকলা বাড়ির শোভা বৃদ্ধি করে, সে কারণেও নয় । 
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৭. যুয়ান যুগের ইতিহাস 


(শ্রী ১২৮০-১৩৬৮) 


মোজলদের পরিচয়ঃ মোঙদ্গোলিয়ার অধিবাসীরা! মোঙ্গল নামে 
পরিচিত। অধিকাংশ মানুষ ছিল বাঁষাবর। মুক্ত স্তেপভূমিতে 
ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়ত । কেউ কেউ ছিল শিকারী ও' 
মত্ত্যাজীবী । সাইবেরিয়ার অরণোর প্রান্তে তারা ছোট ছোট দলে: 
ভাগ হয়ে বাস করত। যাযাবর জীবনে সব সময়েই অর্থনৈতিক 
অনিশ্চয়তা ছিল । খাঁষ্যের সন্ধানে ও ধন সম্পদের সন্ধানে দেশ জয়ের 
" অভিযান ছিল তাদের একমাত্র পেশা ৷ অশ্বই ছিল তাদের যোদ্ধা 
. ভীবনের প্রধান অবলম্বন ৷ ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিস. খীর নেতৃত্বে 
মোল্পোলিয়ার উপজাতির! রাজনৈতিক এক্য অর্জন করল। চেঙ্গিস 
খাঁ ছিলেন বীর যোদ্ধা ও কুশলী সংগঠক । 


চেঙ্গিস খর সাআজ্য 2 ১২০৫ থেকে ১১০৯ সালের মধ্যে 
চেঙ্গিস খাঁ সি সিয়! রাজ্যকে পদানত করেন। ১২১১ থেকে ১২১৫ 
সালের মধ্যে তিনি উত্তর চীনের চিন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান 
চালান । ১২১৯ থেকে ১২২১ সালের মধ্যে তু সাআরাজ্য এবং বিশেষ 
করে বোখারা ও সমরখন্দ জয় করেন। ১২২৭ সালে চেঙ্গিস খী 
মার! যান ৷ মৃত্যুর সময় তিনি মধ্য এশিয়ায় একটি বিরাট মোঙ্গল 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 


মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়াতে মোঙগলরা খুব দ্রুত এগিয়েছিল। 
কিন্ত সমগ্র চীন জয় করতে তাদের প্রচুর সময় লেগেছিল । ১২৩৪ 
সালে উত্তর চীনের চীন বংশ একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে । ১২৪১ 
থেকে ১১৫১ সাল__এই দশ বছর মোঙ্গলর! চীনে কৌন অভিযান 
চালায় নি। দক্ষিণী স্ুং সাঘ্রাজা জয় করতে তাঁদের অনেকদিন ধরে 
বড় বড় য,দ্ধে নামতে হয়েছে । J 
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তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার 3 বৌদ্ধরা কুবলাই খাঁকে চক্রবর্তী 
উপাধি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিল । তাদের মতে তিনি ছিলেন 
আদর্শবাদী বৌদ্ধ সম্রাট । প্রকৃত বুদ্ধবাণীকে তিনি বিশ্বময় ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। তিনি বৌদ্ধ সাত্রাজ্যের অষ্ট । কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্যে 
৪২,০০০ বৌদ্ধ সংগঠন ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্যাসিনীর সংখ্যা ছিল 
অনুমানিক ২,১৩,০০০ । তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ছিল তিব্বতী বৌদ্ধ 
ধমের অন্তুগামী । এই সময় চীনের নানা অঞ্চলে তিব্বতী লামাদের 
প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছিল । তারা৷ অত্যাচারী হয়ে 
উঠেছিল । তারা দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল । 

যুদ্ধ পরিচালনায় ও শাসন সংগঠনে মোঙ্গলদের অতুলনীয় দক্ষতা 
ছিল। কিন্ত শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনে তাদের কোন কৃতিত্ব ছিল না I 


৮. মার্কো পোলোর দৃষ্টিতে চীন 


মার্ক! পোলোর পরিচয় £ মার্কো পোলো ছিলেন ভেনিসের বণিক 
নিকোলো পোলোর সন্তান । 
মার্কোপোলো সম্রাট কুবলাই 
খাঁর রাজদরবারে ১৭ বছর (খ্রীঃ- 
-১২৭৫-১২৯২) চাকরি করেছেন । 
তিনি পারসিক ভাষা খুব ভাল 
"জানতেন, এমনকি চীনা ভাবার 
চেয়েও ভাল জানতেন । তার 
পৃথিবীর বর্ণনা” গ্রন্থটি বিশ্ব- 
বিখ্যাত । এটা ঠিক ভ্রমণকাহিনী 
নয় । অনেক জ্ঞানের কথা 
-নিখুঁতভাবেও নিষ্ঠার সঙ্গে পরি- 
মার্কো পোলো বেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। মূল গ্রন্থ 
কোথাও পাওয়া বায়নি। ইটালীয়, ল্যাটিন, ফরাসী ও অন্যান্য ভাবায় 
অনূদিত প্রায় ১২০টি পাণ্ডুলিপি পাওয়। গিয়েছে । 
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মার্ক পোলোর বিবরণ £ তার গ্রন্থে মাকো পোলো! প্রচুর 
ভমকগ্রদ গল্প শুনিয়েছেন। ইউরোপের মানুষের কাছে তিনিই প্রথম 
ভীনের ভূগোল, অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ পৌছে 
দিয়েছেন । মার্কৌ পোলোর গ্রন্থ থেকে একথা স্পষ্ট যে ত্রয়োদশ 
শতকের শেবার্ধের চীন নান! দিক দিয়ে তৎকালীন ইউরোপের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ ছিল । ইউরোপের চেয়ে ভৌগোলিক আয়তনেই চীন বড় ছিল 
তানয়, সভ্যতার বিকাশে ওবিজ্ঞানের কলাকৌশলেও চীন ইউরোপের 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল.। অনেকে তার বক্তব্যকে অবিশ্বাস্য মনে করেছে । 
নেপোলিয়ন সাগ্রহে তার বই পড়েছেন এবং পাতায় পাতায় নান 
মন্তব্য করেছেন । উনিশ শতকে তার যাত্রাপথ অন্থুসরণ করে 
প্রতিটি বক্তব্য পরীক্ষা কর! হয়েছে। তার বহু বক্তব্য তাই আজ সত্য 
ও নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত ৷ 


স্মরণীয় তারিখ 
খৃঃ ৬১৮-৯০৭ থাং যুগ 
খুঃ ৯৬০-১২৮০ সুং যুগ 
খুঃ ১২৮০-১৩৬৮ য়ুয়ান যুগ 


অন্মুশীলনী 
শুগ্যন্থান পুর্ণ কর £ 
১1 থাং যুগে চীন সাত্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ? 
২। চীনের জাতীয় বিগ্ভালয়ে কারা পড়াশুন! করত? 
৩। বড় চাকরি পেতে হলে কি পরীক্ষা দিতে হত ? 
৪1 কনফুসীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমনাবাহিনী কি শিখেছিল? 
৫। থাং যুগে কি কি বিষয়ে জ্ঞান চা প্রচলিত ছিল? 
৬। থাং যুগে মাহিতোর ও শীতিকবিতার বিষয়বন্ত কি ছিল? 
৭। চীনে চা পান জনপ্রিয় ছিল কেন? 
৮ থাং যুগে চীনে কিভাবে বই ছাপা! হত? 
৯1 চীনের শিল্নকনাতে কৌন ধর্মের প্রভাব পড়েছিল? 
১০। থা যুগে বণিকদের নিজস্ব সংগঠনের কি নাম ছিল? 


-১১। থাং যুগে স্থনপথে ও জনপথে বাণিজোর বিবরণ দাও । 


১৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 


১২। চীনে কিকি ভিন্সি আমদানি করা হত? চীন থেকে কি কি জিনিস 
রপ্তানি করা হত? 
১৩। থাং যুগে কর ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন ঘটান হয়েছিল? এই পরিবর্তনের 
ফলাফল আলোচনা কর! 
১৪। খথাং যুগে বৌদ্ধ ধর্শনংঘ কি কি কাজ করত? 
১৫।  থাং যুগে রাষ্ট্র কিভাবে বৌদ্ধ ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল ? 
১৬। থাং যুগে কেন বৌদ্ধদের প্রতি নির্যাতন কর! হয়েছিল? 
১৭। থাং যুগে কোথায় কোথায় চীন সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল? 
১৮) হিউয়ান-সাং কেন ভারতবর্ষে আসা মনস্থ করেন? 
১৯।  হিউয়ান-সাং ভারতবর্ষে যে সমস্ত স্থান ভ্রমণ করেন, তার মধ্যে প্রধান 
পাঁচটি স্থানের উল্লেখ কর। 
২০। চীন দেশে হিউয়ান-সাং এর শিক্ষাধারার প্রভাবে, যে সব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টি হয়, সেগুলির নাম উল্লেখ কর। 
২১। ওয়াং আন-শি কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষি্ পরিচয় দাও। 
২২। স্থুং যুগে রাষ্ট্র বিভাবে বাণিজ্য নিঃহণ করেছিল? তার ফল কি হয়েছিল । 
২৩। সু যুগে সরকারী রুষি খণ ব্যবস্থার ফলে চাষীদের কি উপকার হয়েছিল ৮ 
২৪। স্থং যুগে ভুমিকর ব্যবস্থায় কি পরিবত ন. ঘটেছিল ? 
২৫। সং যুগে ওয়ান আন-শি শিক্ষা ব্যবস্থায় কি সংস্কার চালু করেছিলেন? 
২৬। স্থং যুগে কোন ধরনের শিল্পকর্ম সবচেয়ে উন্নত অবস্থায় পৌছেছিল? 
২৭। মোগগলদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
২৮। চেহ্িস্‌ খার সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে যাহ! জান, লেখ । 
২৯) কুবলাই থা কে ছিলেন? তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দা 
৩০। চীনে যুয্ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তীর ধর্নীতি ব্যাখা বর), 9 
বৌদ্ধরা কুলাই খখাকে আশ বাদী বৌদ্ধ আট মনে করতেন বেন? 
৩২। মার্কো পোলো কে ছিলেন? তীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
৬৩। মার্কো পোলোর “পৃথিবীর বর্ণনা” গ্রন্থটি কেন বিশ্ববিখ্যাত ? 
শন্যস্থান পুরণ কর £ 
১। পামীরের ওপারে অকসাস উপত্যকার রাজ্যে, এমন কি-_পর্যন্ত চীনের 
শক্তি প্রসারিত হয়েছিল । 
২. থাং যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে-_আমলা তন্ত্র হষ্টি হয়েছিল । ] 
৩। থাং যুগের সংগঠিত-_চীন সভ্যতার একটি প্রধান কৃতিত্ব । | 


৩১ 


31 
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_ নামে এক ধরনের গীতি কবিতা খুব জনপ্রিয় ছিল। 

দশ শতকের মাঝামাঝি সমস্ত বৌদ্ধ_ও চীনের- সাহিত্য ছাপা 
হয়ে গেল। 

তবে একথা সত্য চিত্রকলাতেও_ প্রভাব স্পষ্ট |. 

বিরাট খাল খনন করে__ও গীত নদীর উপত্যকার মধ্যে যোগাযোগ 
ঘটান হয়েছিল । 

গ্রামাঞ্চলে_ প্রথার মধ্য দিয়ে ব্যবসা চলত ৷ 

কিন্তু চিত্রকলার সঠিক-_ ন্থং যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 

স্থং যুগে চিত্রশিল্ীদের প্রিয় বিষয় ছিল মানুষ নয়,_। 

ত্রয়োদশ শতকে _-__ নেতৃত্বে মন্দোলিয়ায় উপজাতির! রাজনৈতিক 
= অর্জন করল । 


bd ১২। তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম কখনো! কখনো __ নামেও পরিচিত। 
১৩। ত্ৰয়োদশ শতকে সম্রাটের সমর্থন পেয়ে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম খুব ভ্রুত _- ও 
= ছড়িয়ে পড়ে। 
১৪। মার্কো পোলোর গ্রন্থ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধের 
চীন নানা দিক দিয়ে তৎকালীন ইউরোপের চেয়ে __ ছিল। 
রী খ. মধ্যযুগের দূরপ্রাচ্য ও জাপান 
জাপান কথাটি এসেছে চীনা অক্ষর জি-পেন থেকে । জি-পেন 
কথাটির মানে যেখানে সূর্যোদয় হয়। জাপানীরা তাদের নিজেদের 
বং দেশকে বলে নিহন বা নিপ্পন। এই ছুটি কথাও এসেছে জি-পেন 
থেকে। জাপান সূর্যোদয়ের দেশ । 
১. সমাজ ও অর্থনতি 


মধ্যযুগের জাপান সুসংগঠিত রাষ্ট্র ছিল না। উজি নামে অনেক- 
গুলি গোষ্ঠীতে জাপান বিভক্ত ছিল ৷ প্রতি উজির সভ্যরা৷ ভাবত যে, 
তাঁর একই পূর্বপুরুষের বংশধর ! প্রতি উজির একজন নেত! থাকত । 


৭ 
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প্রতি উজির একজন করে নিজন্য দেবতা থাকত । সেই নেতার অধীনে 
প্রতি উজির সভ্যরা তাদের দেবতার পুজা করত । 

উ্ভি ছাড়াও অন্য ধরনের সংগঠনও ছিল! সেগুলিকে বলা 
হত বে, অথবা তৌমে।। এগুলিও ছিল বংশান্ুত্রমিক সংগঠন । 
উজির মত প্রতি সংগঠনের নিজন্য নেতা ছিল। এই সংগঠনগুলির 
অর্থ নৈতিক দায়দায়িত্ব ছিল সমাজের সব চেয়ে নিচে ছিল দাস 
শ্রেণী । কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হত না। 

ইয়ামাতে| শাসকরা ছিল ইয়ামাতে। উজির নায়ক । অন্তান্ত 
উজিকে জয় করে তারা ক্ষমতা বাড়িয়েছিল। পঞ্চম শতকে ইয়ামাতো 
শাসকরা ১২১টি উজির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল । 

উজিগুলি ছিল কৃষি ব্যাপারে ন্ব-নির্ভর । অনেক তোমে। সংগঠন 
ছিল কৃষকদের সংগঠন। তাদের সাহায্যে ইয়ামাতে। শাসক অনেক 
ভুসম্পত্তি দখল করেছিল । সে যুগে জমি ছিল প্রচুর আর লোকসংখ্যা 
ছিল কম। তাই মানুষের সম্পদ বিচার কর! হত, তাঁর অধীনে কত 
জমি আছে ত দিয়ে নয়, কত লোক আছে তা দিয়ে। 

২. চীনের সঙ্গে যোগাযোগ 

জাপানে বৌদ্ধধর্ম ঃ চীন থেকে জাপান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে । 
কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম” প্রচারকগণ জাপানের রাজবংশকে বৌদ্ধধর্ম 
দীক্ষিত করেন। জাপানের সাধারণ মানুষও কোরিয়ার বৌদ্ধ সন্যাসী 
সন্যাসিনীদের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর 

এত বড় ধর্াস্তরিতকরণের ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। ৬০৪ 

খীস্টাব্ধে রাজ। সোতকু সতেরো ধারার শাসনতন্ত্র চালু করেন । এই 
শাসনতন্ত্র বৌদ্ধ ত্রিরত্বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের, প্রতি অদ্ধা জ্ঞাপনের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল । ৬০৪ সালে সোতকু চীনের পঞ্জিকা জাপানে চালু, 
করেন। 

চীনে জাপানী দত ঃ রাজা সোতকু ৬০৭, ৬০৮ ও ৬১৪ সালে 
জাপান থেকে তিনবার চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন । ৬৩০ থেকে ৮৩৮ 
সালের মধ্যে ১৩ বার জাপান থেকে চীনে দত পাঠান হয়েছিল 
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জাপানের ইতিহাসে দূতর বিপুল পরিবর্তন এনেছিল । দূতদের সঙ্গে 
চীনে যেত নান! ধরনের মান্ুষ। তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষু, চীনা সাহিত্যের গুণী 
পণ্ডিত, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, অধস্তন রাজকর্ম চারী ও আরও নানা 
শ্রেণীর জাপানী মানুষ চীনে যেত । কেউ বা দূতের সঙ্গে, কেউবা তার 
অনেক পরে জাপানে ফিরে আসত | চীনের সভাতা ও বিজ্ঞানের 
অনেক সম্পদ তারা জাপানে আমদানি করেছিল । চীনের থাং যুগের 
সঙ্গীত চীনে এখন হারিয়ে গেছে, কিন্তু জাপানী সঙ্গীতের ধারার মধ্যে 
তা বেঁচে আছে। এ থেকে বোঝা যায় কত গভীরভাবে জাপান 
চীনের সভ্যতা গ্রহণ করেছে । 

জাপানে চৈনিক শাসন পদ্ধতি ও আইনের প্রচলন £ ৬৪৬ সালে 
জাপানের সম্রাট একটি নির্দেশ ভারী করেন । এই নির্দেশ বলে তিনি 
বড় বড় সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানা বাতিল করে দিলেন এবং চীনের 
থাং আমলের ভূমি ব্যবস্থার অনুকরণে কিছু সংস্কার চালু করলেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত রাজকর্মচারীর অধীনে প্রাদেশিক শাসন 
স্থাপন করা হল । জনসংখ্যার হিসাবে চাষীদের জমি বন্টন করা হল। 
দেশজুড়ে সরকারী তত্বাবধানে পথঘাটের যোগাযোগ গড়ে উঠল । 
. একই ধরনের কর প্রথা প্রবর্তিত হল । এসব সংস্কার রাতারাতি সম্ভব 
হয়নি । অনেকদিন ধরে এগুলি চালু করা হয়েছে । নিশ্চিন্তভাবে 
চীনের রাজনীতি ও অর্থনীতির ছণচে জাপান গড়ে উঠল । জাপানে 
আগে আইনের কোন ধারণাই ছিল না। চীনের সংস্পর্শে আসার 
পর থেকেই আইনের ধারণ! গড়ে উঠল । সিনটো ধর্মের অলিখিত 
রীতিনীতিকেই জাপানের শীসকরা আইন বলে ভাবত । কিন্ত অষ্টম 
শতক থেকে বিস্তারিত আইন লিপিবদ্ধ কর! হল। আইনগুলি 
নানাভাবে বিভক্ত ছিল । যথা, শাস্তিমূলক আইন ( রিৎন্তু ), শাসন 
কাজের আইন (রীও), এবং অন্যান্য নানা ধরনের নিয়ম কানুন । 
আইনের এই সব বিভাগ চীনের থাং যুগের আইনের অনুকরণে 
লিখিত। তাছাড়া চীনের কনফুসীয় আদর্শমত আ'মলাতন্র-নির্ভর 
শাসন ব্যবস্থা জাপানে প্রবর্তিত হয় । 
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উজি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়! £ সপ্তম শতকের সং্কারগুলি জাপানে 
সবাই নতশিরে মেনে নেয় নি। স্বাধীন শক্তিশালী উভিরা খুব বাধা 
দিয়েছিল । কিন্তু ক্রমে তারা বুঝবে পারল যে সংস্কারগুলি থেকে 
তারা অনেক সুযোগ স্ুবিধ। পেয়েছে । তখন তার! রাজদরবারে এসে 
সআ্রাটকে সমর্থন জানাল। তারপর থেকে তারা সম্রাটের অন্ুগ্রহ- 
ভাজন বিশেষ সুবিধাভোগী সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত হল । 7 


৩. মিকাডে৷ প্রধান পুরোহিত, প্রধান শাসক 


জাপানের সম্াটকে ইউরোপের লোকের! “মিকাঁডে” বলে 
অভিহিত করেছে। জাপানীরা তাকে বলে তেনশি (স্বর্গপুত্র) ব! তেনো 
(স্বীয় রাজা)। জাপানী উপকথায় বল! হয়েছে যে সিকাডো৷ হলেন 
জিন্মুর বংশধর ৷ জিন্মু হলেন স্্বদেবীর বংশধর । _ জিন্মু খরীস্টপূর্ব 
৬৬০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন । জাপানের প্রকৃত ইতিহাসে 
সম্রাটের শাসন শুরু হয়েছে ৭১২ সালে । তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক 
পর্যন্ত ইয়ামীতো দল শক্তি অর্জন করেছে। ষষ্ঠ শতকের শেষে 
ইয়ামাতো। শাসক নিজেকে সম্রাটরূপে ভাবতে শুরু করেছে । অন্যান্ত 
উজির প্রধানকে সে ভাবত তার অধীনস্থ রাজকর্ম চারী। 

জিনটে। ধর্মমত £ মধ্যযুগে জাপানের সম্রাট ছিলেন একই সঙ্গে 
প্রধান পুরোহিত ও প্রধান শ্রীসক। জাপানের আদিম ধর্ম বিশ্বাসের 
নিদিষ্ট কোন নাম ছিল না । কিন্তু বৌদ্ধধমে'র সঙ্গে এবং চীনের 
ধম-বিশ্বাসের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্য জাপানী ধর্মমতকে বলা 
হয়েছে দিনটো। সিনটে! কথাটির অর্থ দেবতার পথ | সিনটো ধর্মের 
মূল কথা ছুটি ঃ প্রকৃতি গুজ। ও পুরুষের পুজা । সহজ প্রকৃতি পুজা 
থেকেই জাপানীদের ধম'চিন্তা রপ নিয়েছে। প্রকৃতির যা কিছু দেখেই 
আরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, তাকেই তার দেবত! জ্ঞানে পুজা 
করেছে। কখনো! তা পাহাড় বা. জলপ্রপাত, কখনো তা বড় গাছ বা 
বিচিত্র পাথর এবং এমনি অনেক কিছু ৷ সিনটে। ধম” বিশ্বাসে এ সব 
আরাধ্য বস্তুকে বলা হত কাঁমি। প্রাচীনকালে যখন সম্াটের ক্ষমতা 


মধ্যযুগের দূরপ্রাচ্য ও জাপান ১০১ 


ও মান মর্যাদা বাড়তে শুরু করল, তখন সআ্রাটকেও তারা! কামি জ্ঞানে 
পুজা করতে লাগল । সিনটো ধমে নীতি কথার উপর জোর দেওয়া 
হয় নি; জোর দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠান পালনের উপর। পূর্ব 
পুরুষদের পুজার ব্যাপক অর্থ ছিল। প্রথমে সূর্য দেবীর পূজা ৷ প্রাক্তন 
ও বর্তমান সম্রাট, জাপানের জীবনে দান রেখেছেন এমন মহানায়ক ও 
পণ্ডিত এবং প্রত্যেকের নিজন্ব পরিবারের পূর্ব পুরুষ__এদের পুজার 
যথাযথ বিধান ছিল সিনটো ধম মতে । 

জাপানে লিনটো ধর্ম ছিল রাজশক্তির শক্ত ভিদ্তি। ইয়ামাতো 
দলের প্রতিষ্ঠাতা কূর্যদেবীকে তাদের পূর্বপুরুষ মনে করত ৷ তাই 
সিনটো ধর্মের প্রধান ছিলেন স্থর্যদেবী । ইয়ামাতো৷ দলের রাজনৈতিক 
ক্ষমতার প্রধান সমর্থন এসেছিল সিনটো ধম মত থেকে । সিনটো 
ধৰ্মমত অনুসারে সম্রাট ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত। চীনা 
প্রভাবে নান! সংস্কারের মধ্য দিয়ে জাপানের সম্রাট. অনেক নতুন 
রাজকীয় ক্ষমতা পেয়েছেন । চীন সম্রাটের মত জাপানের সম্রাটও 
হলেন শাসন বিভাগের সর্বেসর্বা। তাই বল! হয় জাপানের সম্রাট 
ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত এবং প্রধান শাসক । 


৪. শোগানেটের উৎপত্তি 


অষ্টম শতকে জাপানে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল | যাযাবর সমাজ 
ও উপজাতীয় সমাজের অবসান ঘটেছে। সমাজে স্থিতি ও স্বস্তি 
এসেছে । ৭০৮ সালে নার! ছিল জাপানের রাজধানী । ৭৯৪ সালে 
নারার অদূরে একটি নতুন শহরের পত্তন করা হয়েছিল। শহরের 
নাম কিয়োতো। ৭১৪ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত কিয়োতে ছিল 
| জাপানের রাজধানী । 

রাঁজসিংহাসন যাঁদের হাতে ছিল তার! ছিল অলস ও অকম ণ্য। 
প্রকৃত শাসনক্ষমত! চলে এল রাঁজসভাসদদের একটি শক্তিশালী 
বংশের হাতে । এই বংশের নাম কুজিওয়ারা বংশ ৷ প্রায় চারশ বছর 
ধরে এই বংশ প্রচণ্ড দাপটে দেশ শাসন করেছে। কিন্তু তারাও অলস, 
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অকমর্পা ও অকেজো হয়ে পড়ল । তখন অন্যান্য বংশের হাতে চলে 
এল দেশের সামরিক আধিপত্য । এই বংশগুলির মধ্যে ক্রমে -তায়রা 
ও মিনীমোতোবংশছুটি সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল। তাদের 
মধ্যে ত্রিশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলে। তারাদের নেতা ছিলেন কিয়োমোরি। 
মিনামোতোদের নেত! ছিলেন ইয়োরিতোমে! ৷ ১১৮৫ সালে তাঁয়রা 
বংশ যুদ্ধে হেরে যায় । তখন দেশের সবে সব হলেন ইয়োরিতোমে1। 
১১৯২ সালে জাপানের সত্তর তাকে উপাধি দিলেন দেই-ই-তাই- 


€শীগান। এর মানে হল বর্বর জাতি বিজয়ী মহান সেনাপতি । তিনি 


শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর প্রধান হলেন তা নয় ; দেশের যাবতীয় ক্ষমতা 
দখল করলেন। কামাকুরা (ইয়েদো) নামে এক নূতন শহরে তিনি 
দপ্তর স্থাপন করলেন । এখন থেকে দ্বৈত শাসন চালু হল। কিয়ো- 
তোতে সম্রাট এবং কামাকুরাতে শোগান। আইনত সম্রাট ছিলেন দেশের 
সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী । কিন্ত প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শোগাঁনের 
হাতে। ১১৯২ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত জাপানে এই দ্বৈত শাসন প্রতিষিতছিল। 

শোগান উপাধি বলে ইয়োরিতোমে। জাপান সম্রাটের কাছ থেকে 
নিশ্চিত স্বীকৃতি পেয়েছিলেন । সম্রাটের সামরিক প্রভুত্ব তার উপর 
্স্ত হয়েছিল। তার নিভন্ব ব্যক্তিগত শাসন ক্ষমতা ছিল। সমাটের 
কাছ থেকে শোগান উপাধিপাবার ফলে সামরিক ক্ষমতায় তিনি হলেন, 
আটের প্রতিনিধি । শোগানের সামরিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে বংশানু- 
ক্রমিক হয়ে পড়ল। বংশানুক্রমিক সামরিক শাসনকে বলা হত 
শৌগানেট। বংশানুক্রমিক সামরিক শ্রেণী বিশেষ বিশেষ সামন্ততান্ত্িক 
যোগ স্থুবিধা ভোগ করত। শোগানের বংশ পালটেছে। ইয়োরি- 
তোমোর পরে হৌজো। বংশ, আশিকাগা। বংশ এবং টকুগাওয়া বংশের 
হাতে শোগানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। 


৫. জাপানী সামন্ততন্ত 


দাঁইমিও £ শোগান ছিলেন বিরাট ভুসম্পত্তির মালিক । এই 
সম্পত্তি থেকে তিনি রাজস্ব পেতেন । সাত্রান্যের অন্তান্য অংশ সামন্ত 
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প্রভুদের বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের সময় শোগানকে তারা 
সামরিক. সাহায্য দিয়েছিলেন । পুরস্কারম্বরূপ তারা ভূসম্পত্তি 
পেয়েছিলেন।: এই সামন্তপ্রভুদের বলা হত দাইমিও ৷  দাইমিওরা! 
তাঁদের নিজেদের অঞ্চলে প্রায় রাঁজীর হালে থাকতেন । সুরক্ষিত দুর্গে 
তারা বাস করতেন। হাজার হাজার সেনা তাঁদের এক এক জনের 
অধীনে থাকত। সৈন্যদের যুদ্ধের পেশা ছিল বংশগরত। দাইমিও 
য,দ্ধের প্রয়োজনে শোগানকে সৈন্য জোগাঁত ৷ দাইমিও ছিল শোগানের 
প্রতি অনুগত । ইউরোপের সামন্তপ্রভুদের মত নিজের অঞ্চলে 
দাইমিও ছিলেন প্রায় স্বাধীন । তিনি আইন প্রণয়ন করতেন, দেশ 
শাসন করতেন এবং অপরাধীদের বিচার করতেন । নিজের অঞ্চলে 
নিজন্ব মুদ্রাও চালু করতেন | 

সামুরাই £ যোদ্ধাদের বলা হত সামুরাই। তাদের পেশাই ছিল 
যুদ্ধ৷ দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে একমাত্র তারাই অস্ত্রধারণ করতে 
পারত । একমাত্র নিজেদের সামন্ত প্রভুর কাছেই তার! অনুগত থাকত । 
পূর্বে সামুরাই কংাঁটির দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সামরিক শ্রেণীকে বোঝান 
হত। এই শ্রেণী বুশি নামে পরিচিত । পরে সমগ্র সামরিক শ্রেণী 
বোঝাতে সামুরাই ব্যবহার কর! হয়েছে । দাইমিও থেকে সাধারণ 
পদাতিক সবাই ছিল সামুরাই শ্রেণীর অন্তর্গত ৷ কৃষক, কারিগর ও 
বণিক শ্রেণী থেকে সামুরাই শ্রেণীকে অনেক বেশি সন্মান ও মর্যাদা 
দেওয়। হয়েছিল । 

বুশিদো £ঃ বুশি থেকে বুশিদো কথাটি এসেছে । জাপানী 
যোদ্ধার রীতিনীতিকে বল! হত বুশি। বুশিদো মানে যোদ্ধার আচার 
আচরণ । জাপানী যোদ্ধারা ছিল সাহসী ও অন্থগত। তারা সুদৃশ্য 
পোশাক ও তীক্ষ অন্তরশস্ত্রে সজ্জিত থাকত | তারা ছিল সহজ, 
সরল ও মিতবায়ী । তাদের অনেকেই ছিল নিরক্ষর । কেউ কেউ 
চীনা ভাষায় লিখতে পড়তে পাঁরত। চীনা ভাষায় যাঁদের দখল ছিল, 
তাঁদের গর্বের সীমা ছিল ন! । ইউরোপের নাইটদের সঙ্গে তাদের 
অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল । কিন্ত একটি ক্ষেত্রে কোন মিল ছিল না । 


১০৪ 


মধ্যযুগের সভ্যতা 


ইউরোপের নাইটরা মেয়েদের খুব সন্মান করত, মেয়েদের সম্মান 


রক্ষার ভন্ত যুদ্ধ করত | জাপানী যোদ্ধাদের এ ধরনের রীতিনীতি 
মানতে হত না। 


> 
২। 
১ 
৪। 
৫ 
৬। 


৭ 
৮। 
৯। 


স্মরণীয় তারিখ 
খ্রীঃ ৬০৪ জাপানের শাসনতন্তে বৌদ্ধধমে র স্বীকৃতি 
খ্রীঃ ৭৯৪ জাপানের রাজধানী কিয়োতো শহরের পত্তন 
‘খ্রীঃ ১১৯২ শোগানেটের উৎপত্তি 


অনুশীলনী 


মধ্যযুগের জাপানের উজি ও তোমি গোষ্ঠির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
মধ্যযুগের জাপানে কৃষিব্যবস্থা কি ধরনের ছিল? 

জাপানে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়েছিল? 

চীনে প্রেরিত জাপানী দৃতরা জাপানে কি পরিবর্তন এনেছিল? 

জাপানে কিভাবে চৈনিক শাসন পদ্ধতি ও চীনা আইন প্রচলিত হয়েছিল? 
কিভাবে জাপানে উজি সম্প্রদায় সুবিধাভোগী সামন্্রেণীতে পরিণত 
হয়েছিল? 

জাপানের সম্রাটকে ইউরোপের লোকেরা কি নামে অভিহিত করেছে? 
বিনটো ধর্মের মূল কথা কি? সিনেট! ধরনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 


জাপানের সম্রাটকে কেন বল! হয় রাজ্যের প্রধান পুরোহিত ও প্রধান 
শাসক? 


১০। কত বছর কিয়াতো ছিল জাপানের রাজধানী? 
১৯) কিভাবে জাপানে শোগানেট শাসন প্রবতিত হয়েছে? 


১২। কিভাবে জাপানে দ্বৈত শাসন 
১৩। জাপানে কাদেরকে দ্বাইমিও 


১৪। জাপানে সামুরাই শ্রেণী বলতে 
+৫। বুশিদো মানে কি? ইউরো 


চালু হয়েছিল ? কতদিন তা চলেছিল? 


বল! হত? তাদের জীবনযাত্র। কেমন ছিল? 
তারা কি কি কাজ করত? 


কাদের বোঝান হত? 
পর নাইটদের সঙ্গে জাপানের যোদ্ধাদের 
তফাৎ কোথায়? 


মধ্যযুগের ভারত Se 


শুন্তান্থান পুর্ণ কর £ 
৯। তাই মানুষের সম্পদ বিচার করা হত, তার অধীনে কত -_ আছে তা 
দিয়ে নয়, কত -_ আছে, তা দিয়ে। 
২। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় __ ঘটনা আর কখনো ঘটে নি। 
৩। তাছাড়া চীনের __ আদর্শমত __ শাসনব্যবস্থা জাপানে প্রবতিত হয়। 
- ৪ মধ্যযুগে জাপানের সম্রাট ছিলেন একই সন্ধে প্রধান __ ও প্রধান ৷ 
€। সম্রাটের কাছ থেকে __ উপাধি পাবার ফলে সামরিক ক্ষমতার তিনি 


হলেন সম্রাটের ৷ 
৬। কুষক, কারিগর ও বণিক শ্রেণী থেকে -_ শ্রেণীকে অনেক বেশি সন্মান ও 


মর্যাদা দেওয়া 'হয়েছিল। 
৭। জাপানী যোদ্ধার রীতিনীতিকে বলা হত_- 


একাদশ অধ্যায় 
মধ্যযুগের ভারত 
১. হুনদের ভারত অভিযান 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি ছুনর! উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে 
ইউ-চিদেরকে বিতাড়িত করে । কিছুদিন পর তারা পশ্চিমের দ্রিকে 
অগ্রসর হয় । হুনদের একটি শাখা৷ ইউরোপে অভিযান চালিয়েছিল । 
তাদের আক্রমণে রোম আআজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ৷ পঞ্চম 
শতকের মাঝামাঝি তাদের আর একটি শাখা, অকৃসাস উপত্যকীয় 
বসতি বিস্তার করে। ইতিহাসে তারা শ্বেত হুন নামে পরিচিত । 
গ্ৰীন্টীয় ৪৫৮ সালের আগে শ্বেত হুনরা গুপ্ত সাআজ্যের পশ্চিম অংশ 
আক্রমণ করেছিল। কিন্তু গুপ্ত সাম্রীজ্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী 
তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। কালক্রমে তারা কাবুল ও পারস্ত 
দখল করে। ৪৮" সালে তারা পারন্তের সাঁসানীয় বংশের রাজা 
ফিরোজকে হত্যা! করে। পারস্ত বিজিত হলে শ্বেত ছুনরা' এক বিরাট 
সামাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের রাজধানী ছিল বাল্কী। 


১০৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 

স্কন্ধ গুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ছুবল হয় পড়ে। তখন 
হুনর! ভারত বর্ষ আক্রমণ করে । তাদের নেতা ছিলেন তোরমান। 
তোরমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিরাট অংশ দখল 
করেছিলেন । ৫১০ গ্রীস্টাব্দে ভান্ুগুপ্ত তাকে পরাজিত করেন । 

তোরমানের পুত্রের নাম মিহিরকুল। তিনি ইতিহাসে রক্তপিপাস্থু 
অত্যাচারী শাসক হিসাবে পরিচিত । অসংখ্য বৌদ্ধভ্ূপ ও সংঘ তিনি 
ধ্বংস করেছিলেন । গোয়ালিয়র পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।। 
মান্দাসরের যশোধর্মন ৫৩৩ সালে তাঁকে পরাজিত করেন। নরসিংহ 
গুপ্ত বালাদিত্য তীকে পরাজিত করেন, বন্দী করেন' এবং পরে মুক্তি 
দেন। হুন উৎগীড়নের হাত থেকে মধ্য ভারতকে রক্ষা করেন 
বালাদিত্য। মিহিরকুল পরে কাশ্মীরে আশ্রয় নেন। কুটকৌশলে 
তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করেন । পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়াল- 
কোট অঞ্চলে ছিল মিহিরকুলের রাজধানী । সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের মাঝা- 
মাঝি তার রাজন্বের অবসান ঘটে । মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হুনদের 
কোন যোগ্য নেতা ছিল না। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপন্তিও 
কমতে শুরু করল । তবু ষষ্ট শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতের রাজারা 
হুনদের আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল । 

হুন অভিযানের গুরুত্ব 8 পঞ্চম ও বষ্ঠ শতকের হুন অভিযান 
উত্তর পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্পর্ণ। হুন অভিযানের 
ফলেই গুপ্ত সাত্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটেছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের 
উপর অনেক নু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। এটা হল হুন 
অভিযানের ঝাজনৈতিক ফলাফল । হুনর| ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে 
আঞ্চলিক ভাষা শিখেছে, এবং ধমকে গ্রহণ করেছে। হুনরা হিন্দু 
সমাজের জজে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে । এইভাবে হুন অভিযানের 
ফলেই পরবর্তী কালে ক্ষত্রিয় রাজপুতদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে । 
এটা হল হুন অভিযানের সামাজিক ফলাফল । 

গুপ্তদাআ্াজ্যের পতন £. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর যে সব সম্রাট 
রাজত্ব করেন, ভারা হলেন কুমারগুপ্ত, স্বন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত 


মধ্যযুগের সভ্যতা বিন 


বালাদিত্য, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত এবং বুধগুপ্ত । গুপ্ত সাত্রাজ্যের পরিধি 
খুব বড় হয়ে গিয়েছিল । রাজধানী থেকে সাম্রাজ্যের সবত্র এবং 
দূরতম অঞ্চলে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। চন্দ্গুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত খুব শক্ত ও সমর্থ বীর ছিলেন। তারা: সাম্রাভকে 
সুশাসনে বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্ত স্কন্দগুণ্তের পর থেকে 
যে গুপ্ত রাজারা এলেন, তারা ছিলেন দুর্বল ও স্বার্থপর ৷ বিপুল হুন 
বাহিনীর আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । বাংলা, 
কনৌজ, মালব, সৌরাষ্টর স্বাধীন হয়ে গেল । 


হৰ্ষবৰ্ধনের যুগ 

থানেশ্বর ছিল পুষ্যভূতিবংশের আদিত্যবর্ধনের অধীনে করদ 
রাজ্য । আদিত্যবর্ধনের পুত্রের নাম প্রভাকরবর্ধন। প্রভাঁকরবর্ধনের 
অধীনে থানেশ্বর শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তীর মৃত্যুর পর 
৬০৭ সালে রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা 
হ্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে 
বসেছিলেন । 

প্রায় চল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব 
করেছিলেন। থানেশ্বর ও কনৌজের 
শাসনভার তিনি যখন গ্রহণ করেন, 
তখন তীর সামনে ছিল নানা 
বিপদ আপদ। তা সত্বেও তিনি 
এক শক্তিণালী সাআজ্যের হ্যবর্ধন 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সআট। 
তিনি ছিলেন বহু গুণের অধিকারী ৷ তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা ও 
দক্ষ শাসক। দানে তিনি যুক্তহস্ত ছিলেন এবং ধর্ম মতে উদার ছিলেন। 
তিনি নিজে বিদ্বান ও সুকবি ছিলেন। 'রত্বাবলী', 'নাগানন্ৰ' ও 
“প্রিয়দশিকা’ এই তিনটি নাটক তিনি রচনা করেন। কবি বাণভট্র 
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তার সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন । বাণভট্ট “কাঁদন্বরী' ও হর্ষচরিত” 
এই ছুটি গ্রন্থের লেখক । হর্ষচরিত' গ্রন্থে সে যুগের অনেক তথ্য 
পাওয়া যায় । হিউয়েন-সাং বলেছেন যে হযে র আমলে সম্রাটের 
ভুসম্পত্তির রাঁজস্বের এক-চতুর্থাংশ বায় কর! হত জ্ঞানের চায় ! 

উত্তরপথনাথ £ হর্ষবর্দনের রাজ্যের বিস্তৃতি নিয়ে মতভেদ আছে । 
তা সত্বেও বল! যায় থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, প্রয়াগ, মগধ, 
উড়িত্যা ও কঙ্গোদ তীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধু, বলভী, 
কাশ্মীর হর্ষের প্রত্যক্ষ শাসনের অধীন ছিল ন! । তারা হর্ষের প্রভাব 
প্রতিপত্তি স্বীকার করে নিয়েছিল । পাঞ্জাব ও মাঁলবের কোন কোন 
রাজা এবং কামরূপের ভাকস্করবম' ন হর্ষের আনুগত্য স্বীকার করতেন । 
মৌর্য সাস্রাজ্য ও গুপ্ত সাত্রাজ্যের মত হর্ষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ন1। 
এমন কি উত্তর ভারতের সর্বত্র তীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। তবে 
একথা নিঃসন্দেহে বলা! যায় যে তিনি উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তি- 
শালী ও শ্রেষ্ঠতম রাজা ছিলেন । এইজন্য তাকে সকলোত্তরপথনাথ 
বলা হত। এতদিন পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল সমস্ত ভারতের 
একাধিপত্য । সপ্তক শতকে সে আদর্শ সমস্ত ভারত থেকে সকল 
উত্তরপথে নেমে এসেছে । 


৩. হিউয়েন-সাং-এর বিবরণ 


হিউয়েন-সাং মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মের সমাদর দেখে মুগ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। সেখানকার রাজ্যগুলির শাসকবৃন্দ তাকে নানাভাবে সাহায্য 
করেছিলেন । বালক ও বামিয়েনে তিনি অসংখ্য বৌদ্বভূপদেখেছিলেন । 
এক একটি বৌদ্ধসংঘে হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্যাসী ভগবান বুদ্ধের 
পুজা করতেন। কাবুলেও বৌদ্ধধমের প্রভাব ছিল অগ্নান ৷ বুদ্ধের 
জীবনের কোন না কৌন অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ স্তূপ 
ও সৌধ নির্মিত হয়েছিল । 

ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শহর ও গ্রামগুলি তখন 
জনশূন্য ছিল। পোশোয়ার ছিল নানা শস্ত ও ফলের উৎপাদনে 
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সম্পদশালী । সেখানে আখ থেকে চিনির উৎপাদন দেখে তিনি 
বিস্মিত হয়েছিলেন । কাশ্মীর ছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান । সেখানেও 
তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ ভুপ দেখেছিলেন । সেখানে বৌদ্ধসংঘে বাস করত 
অসংখ্যবৌদ্ধভিক্ষু । কাশ্মীরের রাজা তাকে খুব সম্মান দেখিয়েছিলেন | 
ধর্মীয় পুস্তকগুলির প্রতিলিপি লেখার জন্য কাশ্মীরের রাজা তাকে ২০ 
জন লিপিকার দিয়েছিলেন । হিউয়ান-সাং কাশ্মীরে দু'বছর ছিলেন । 

তিনি লিখেছেন যে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রের আশেপাশের অঞ্চল- 
গুলি বহুদিন ধরে ধর্মক্ষেত্ররূপে পরিচিত । মধুরা থেকে কান্যকুজ 
বাবার পথে তিনি গজানদী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । সে যুগের মানুষরা 
বিশ্বাস করত যে একবার গঙ্গ! স্নান করলে মানুষের সঞ্চিত পাপ দূর 
হয়; গঙ্গাগর্ভে মৃত্যু ঘটলে তার পুনর্জন্ম হয় স্বর্গে এবং গঙ্গায় অস্থি 
বিসর্জন দিলে মানুষের আত্মা বিপথগামী হয় না । 

গল্লীবক্ষে ভ্রমণের সময় হিউযান-সাং জলদন্থ্যদের দ্বারা আক্রান্ত 
হন। এই দন্থ্যরা দুর্গার আরাধনা করত এবং নরবলি দিত । 
হিউয়েন সাংকে তারা দুর্গার কাছে বলি দেবে স্থির করল। এতে তিনি 
এতটুকুও ভীত হন নি। শুধু বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করার অনুমতি 
চাইলেন: বহু দূর্ন দেশ থেকে এই সাধু মানুষটি এদেশে এসেছেন 
শুনে দন্থ্যরা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং তার লুণ্ঠিত জিনিস ফিরিয়ে দিল । 
. প্রয়াগে তিনি অল্প কয়েকজন বৌদ্ধ দেখেছিলেন । শ্রাবন্তী, 
কপিলাবস্ত, কুশীনগর, সারনাথ, গয়া; বৈশালী, পাটলিপুত্র এবং 
রাজগৃহ প্রভৃতি বৌদ্ধ তীর্থস্থান তিনি দর্শন করেছিলেন । এই সমস্ত 
বিখ্যাত তী্ঘস্থানগুলি তখন প্রায় জনশূন্য ছিল। অশোক নিমিত 
ভূপগুলি তখন ধ্বংসভূপে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বারাণসী ছিল 
জন সমাগমে মুখর এবং সম্পদশালী । অধিকাংশ লোকই শিবের 
পুজা করত এবং ব্রাহ্মণকে সম্মান করত। বুদ্ধের অনুরাগী ছিল না 
বললেই চলে ৷ সাধুর! শহরময় ঘুরে বেড়ীতেন ৷ কেউ ছিলেন উলঙ্গ; 
কেউ ছিলেন ভন্মচ্ছাদিত। অধিকাংশই ছিলেন হঠযোগী । 

মগথে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। নালন্দার মহাবিহারে অধিকাংশ 
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সময় তিনি কাটাতেন । এখানে তিনি সংস্কৃত ভাবা ও বোদ্ধশান্তি 
অনুশীলন করেছিলেন ৷ মহারাষ্ট্রেও তিনি অশোক নিগিত অনেক 
বৌদ্বস্ূুপ দেখেছিলেন । এখানকার মানুবরা ছিল গরিত ও রণপ্রিয় ৷ 
দয়াদাক্ষিণ্য পেলে তাঁরা কৃতজ্ঞতাবোধ করে । দুঃখী মানুষের কল্যাণে 
তারা সর্বদাই আত্মত্যাগে উৎ্নুক। কিন্ত অন্যায় দেখলে বা অপমানিত 
হলে তার! গ্রতিহিংসাঁপরা রণ হয়ে ওঠে । মালবের মানুষদের দেখেও 
তিনি মুগ্ধ হন ৷ তারা ভদ্র, নত্র এবং বুদ্ধিমান । কথায়, আচরণে ও 
শিক্ষায় তারা রুচিশীল । 

হর্ষের অনুরোধে হিউয়েন-সাং কনৌজে বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ 
দিতে আসেন । হর্ষের সঙ্গে ছিলেন ১৮ জন অধস্তন রাজ, ৩০০০ 
বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ২০০০ ব্রাহ্মণ । ১০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছিলেন 
নালন্দার বিহার থেকে । একটি বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা! 
হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাবে ছিল বৃদ্ধের স্বর্ণ নিমিত মৃতি। প্রথমে 
রাজা হর্ষ এবং তারপর সমস্ত সমাবেশ বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানান । 
বৌদ্ধ ভিচ্ষুদের উপহার বিতরণ করা হয়। রাজার অনুরোধে হিউয়ান 
সাং এই সন্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। হিউয়েন সাং-এর বক্তৃত! শুনে 
মহারাজ হর্ষ বলেছিলেন, যেমন করে সুর্যের আলোয় জোনাকি 
পোকার ক্ষীণ আলে! মিলিয়ে যায় এবং শ্রমিকের হাতুড়ির শব্দ 
বজ্রের শব্দে মিলিয়ে যায়, তেমনি, চোখের পলকে হিউয়েন সাং-এর 
কথায় সবকিছু ভুলভ্রান্তি দূর হয়ে গেছে ৷ 

হের অনুরোধে তিনি প্রয়াগের কুম্ভ মেলাতেও আসেন। 
রাজার হাত থেকে ভিক্ষা! গ্রহণের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ লোকের সমাবেশ 
সেখানে হয়েছিল৷ প্রথম দিন বুদ্ধের ন্বর্ণমূতি নিয়ে, দ্বিতীয় দিন 
্্যদেবতা নিয়ে এবং তৃতীয় দিন শিব নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রার 
আয়োজন করা হয়েছিল । ৭৫ দিন ধরে দানপব চলেছিল ৷ হিউয়েন 
সাংকে ১,০০০ স্বর্ণ খণ্ড দেওয়া হয়েছিল । এই দান তিনি অগ্রাহ্য 


করলেন। কারণ তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন জ্ঞানের অন্বেষণে, ধনের 
লোভে নয়। 


৯, 
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হিউয়েন সাং-এর বিবরণে ভারতবর্ষের ধর্ম জীবনের টা পরিচয় 
পাওয়া যায়, সমীজজীবনের ততটা নয় । কারণ ধম” বিষয়েই তাঁর 
আগ্রহ ছিল বেশি। ভারতবর্ষের প্রধান চারিটি জাতির কথা তিনি 
উল্লেখ করেছেন । জ্ঞানের চর্চ। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । বিধবা 
বিবাহের প্রচলন খুব একটা ছিল ন! ৷ দেশের প্রধান প্রধান ঘটনা 
লিখে রাখার জন্য সরকার বিশেষলিপিকার নিয়ৌগকরেছিল ৷ হিউয়েন 
সাং স্বয়ং এইসব লেখা থেকে ভারতবর্ষের সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন । 

হিউয়েন-সাং লিখেছেন যে ভারতবর্ষ প্রায় ৭০টি আঞ্চলিক 
বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। রাজার 
সেনাবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল- পদাতিক, অশ্বারোহী, রথবাহিনী 
ও হস্তিবাহিনী। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরান ধীচের । 

হিউয়েন-সাংএর বিবরণ থেকে একথা! স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে ধর্মে 
ধর্মে বিরোধ ছিল না। সমাজের সর্বস্তরে পরধর্মনহিধুগতা ছিল । 
দেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয় ও নীতিপরায়ণ ছিল। 


৪. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 


নালন্দা ছিল মগধ রাজ্যের অন্তর্গত। হিউয়েন সাং এর ভারত 
আগমনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা । 


২. 


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ 
এখানে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। তাই তার বিবরণে নালন্দা বিশ্ব- 
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" বিদ্যালয়ের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা 
অঞ্চলে ছয়টি বৌদ্ধমঠ ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন ছয়তলা 
বাড়িতে ৷ নালন্দায় ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার । চীন, তাঁতার, 
কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে ছাত্ররা এখানে আসত 
নাঁন। বিষয়ে পড়াশুন! করতে । কয়েকজন রাজ! ও ধনী ব্যক্তিদের 
হাঁতে ছিল ছাত্রদের ভরণপোষণের দায়িত্ব । এখানে ছাত্রদের প্রবেশা- 
ধিকার খুব সহজ ছিল ন1। কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের 
নির্বাচন করা হত। প্রতি দশজনের মধ্যে মাত্র ছু' একজন এখানে 
পড়াশুনার সুযোগ পেত । 


নালন্দায় অনেক আচার্য অধ্যাপন। করতেন । ধর্মপাঁল, চন্দ্রপাঁল, 
স্থিরমতি, গুণমতি তাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন । হিউয়েন- 
সাংএর সময়ে প্রধান আচার্য ছিলেন মহাজ্ঞানী শীলভত্র । প্রশ্নোত্তর, 
তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। সেখানে বিরাট 
গ্রন্থাগার ছিল । তিব্বতী গ্রন্থে রত্বোদধি, রত্বসাগর, রত্বরপ্ক__এই 
তিনটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মশান্ত্র ছাড়াও 
অন্যান্ত অনেক বিষয়ে নালন্দায় শিক্ষ! দওয়া হত। বেদ, স্যায়শান্ 
চিকিৎসাবিদ্য। এবং গণিতশান্ত্রও শেখান হত। 


৫. রাষ্্রকুট, প্রতীহার ও পাল_ত্রিষুখী দ্বন্দ 


গুপ্ত যুগের পরবর্তী কালে উত্তর ভারতে বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে 
নি। হ্্ষবর্ধনের মত কেউ কেউ বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ার চেষ্টা করেছেন । 
কিন্ত তার! সফল হন নি। ৭৫০ থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত উত্তর 
ভারতে তিনটি বড় রাজ্য আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা, করেছিল । কিন্ত 
তারাও ব্যথ/হয়েছিল। এই তিনটি বড় রাজ্য হল £ (১) বাষ্ট্রকুট, 
(২) প্রতীহার ও (৩) পাল । 

এই তিনটি বাঁজা অনেকগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল | যুদ্ধ করে 
এই তিনটি রাজ্যই কনৌজ দখল করতে চেয়েছিল । কনৌজ ছিল হর্ধের 
রাভধানী। কনৌজের অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কনৌজ দখলে 
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‘থাকলে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কনৌজ 
দখলের যুদ্ধে এ তিনটি রাষ্ট্র অবতীর্ণ হয়েছিল । 


রাষট্রকুট £ এই সময়ে উত্তরে নর্মদ! থেকে দক্ষিণে তুক্গভদ্রা 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল রাষ্ট্রকুটদের রাজ্য । অমোঘবর্ষ ছিলেন তাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা । তিনি মালখেদ বা! মান্যক্ষেত্র নগরে এক নতুন 
রাজধানী স্থাপন করেন। অমোঘবর্ষ চেয়েছিলেন উত্তর ভারতেও 
রাষ্ট্রকুট রাজ্যের শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা । 

প্রতীহার £ প্রতীহাররা এই সময় অবস্তী ও দক্ষিণ রাজস্থানের 
কোন কোন অংশ শান করত। আরব আক্রমণকারীরা তখন 

৮ 
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সিন্ধুদেশ থেকে রাজপুতানা ও উজ্জয়িনীর দিকে এগিয়ে এসেছিল। 
প্রতীহারগণ আরবদের পরাজিত করে এবং অষ্টম শতকের শেষে 
কনৌজ দখল করে । 

পাল: বাংলাদেশের পাল রাজারাও কনৌজ দখল করতে 
চেয়েছিলেন। পালবংশ বাংলাদেশে প্রায় চারশ বছর রাজত্ব 
করেছিল। সমগ্র বাংলাদেশে এবং বিহারের অনেকটা জুড়ে তাদের 
রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাদের প্রথম রাজা গোপাল সামন্তবর্গ 
কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন । গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালরাজাকে 
শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন । তার রাজত্বের প্রথম দিকে 
রাষট্কুটদের রাজা তাকে পরাজিত করেন।  ধর্মপাল তার 
সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত. করে কনৌজ আক্রমণ করলেন। রাজ্যের 
শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাল রাজার! তিনটি পথ বেছে নিয়েছিলেন। তারা 
সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেছিলেন । প্রতিবেশি রাজাগুলির সঙ্গে. 
মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে 
ভারতীয় বণিকদের অংশ নিতে উৎসাহিত করেছিলেন। পাল রাজারা 
দীর্ঘ দিন কনৌজকে ধরে রাখতে পারেন নি। 

রাজা ভোজের আমলে (খীঃ ৮৩৬-৮৮২ ) প্রতীহার শক্তি উত্তর 
ভারতে চমক স্থষ্টি করেছিল । তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী যোদ্ধা ৷ 
তিনি কনৌজ পুনরায় দখল করলেন। 

৯১৬ খীস্টাব্দে রাষ্টরকুটর! হারান শক্তি ফিরে পায়। পুনরায় 
তারা কনৌজ আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে এই তিনটি রাজ্য অনুভব 
করতে পেরেছে যে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা 
বীস্ত হয়ে পড়েছে। এতদিন যুদ্ধে মগ্ন ছিল বলে তারা জানতেই 
পারে নি কি নিদারুণ দুর্বল তারা হয়ে পড়েছে। ফলে একশ বছরের 
মধ্যে তিনটি রাজ্যই পতনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। 


৬ লাজপুতদেন উদ্ভব 


রাজপুতদের উদ্ভব নিয়ে মতভেদ আছে। এঁতিহাসিকরা মনে 
করেন যে রাজপুতর। মধ্য এশিয়া থেকে আগত বিদেশী উপজাতির 


শশা শা 
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বংশধর | রাজপুতরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। প্রাচীন 
ভারতের সুর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বংশধর হিসাবে রাজ- 
পুতদের অনেকেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু চারটি 
গোষ্ঠী দাবী করেছিল যে তারা স্র্যবংশীয় নয়, চন্দ্রবংশীয়ও নয়। 
তারা 'আগ্রিকুলোগ্ভব। এই চারটি রাজপুত বংশ হল পাওয়ার, 
পরিহার, চৌহান এবং সোলাস্কি। অনেকে বলেন অগ্নিকুলোদ্ভব 
কথাটি একটি বিশেষণ মাত্র। এই বিশেষণের তাৎপর্য হল বিদেশী 
জাতিকে অগ্নিশুদ্ধ করে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা হয়েছিল । 
এই চারটি অগ্রিকুল জাতি পশ্চিম ভারত এবং মধ্যভারত ও 
রাজস্থানের কোন কৌন অঞ্চলে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল । 
পরিহারর! কনৌজ অঞ্চল শাসন করত। ' চৌহানদের আধিপত্য ছিল 
মধ্য র।জস্থানে। কাঘিওয়াড় ও পার্থবতী অঞ্চলে সোলাঙ্কিরা৷ রাজত্ব 
করত। পাওয়ারদের কর্তৃত্ব ছিল মালব অঞ্চলে । ইন্দোরের কাছে 
ধর ছিল তাদের রাজধানী। প্রতীহার ও বাষ্ট্রকুটদের অধীনে এই 
সমস্ত বংশ প্রথমে ছোটখাটো রাজার মত দেশ শাসন করত। 
কালক্রমে তার! বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও স্বাধীনতা! ঘোষণা করে | 


৭. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাজাগ্রাতির মধ্যে কলহ 


উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য গড়ে 
উঠল। যেমন নেপালে, কামরূপে ( আসামে), কাশ্মীরে, উৎকলে 
( উড়িষ্যায় ), পাঞ্জাবের পাহাড় অঞ্চলে অনেকগুলি রাজ্য এই সময় 
প্রতিষ্ঠিত হয় । সেগুলির মধ্যে চম্পক, জন্তু ও কুলু অন্যতম ৷ কিন্ত 
এগুলি রাজপুত ইতিহাসের অন্তর্গত নয়। মধ্য ভারত ও রাজস্থানের 
অনেকগুলি রাষ্ট্র রাজপুত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ছিল। যেমন 

খণ্ডের চান্দেল্লা এবং মেবারের গুহিলাদের রাজ্য । চৌহানদের 
উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ছিল টোমারদের আধিপত্য । তার! হুরিয়ানায় 
এবং দিল্লীর আশেপাশের অঞ্চলে রাজত্ব করেছে। তার! ছিল 
প্রতীহারদের অধীনে । প্রতীহার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে, তারাও 
স্বাতত্ত্য ঘোষণা করে । এই সমস্ত রাজ্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে 


১১৬ মধ্যযুগের সভ্যতা 


শক্তিক্ষয় করছিল । উত্তর-পশ্চিম ভারত যখন বহিঃশক্রর দ্বারা 
আক্রান্ত হয়েছিল, এই সমস্ত রাজ্য উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে 
পারেনি। 

এইসব রাজ্যের পরস্পর বিবাদের মধ্যে ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্িক 
সমাজের চেহারা! স্পষ্ট ।. রাজার সঙ্গে তার সামন্তবর্গের সম্বন্ধ অনেক 
ক্ষেত্রেই মধুর ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামন্তবর্গের উপর রাজার 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা! ছিল খুবই শিথিল । ইচ্ছা করলেই সামন্তরা রাজাকে 
বিপদে ফেলতে পারত। প্রয়োজনের সময় তারা রাজাকে তাদের 
রাজস্বের অংশ পাঠাত না বা সৈন্যবাহিনী সরবরাহ করত না। 
সামস্তদের উপরে একান্তভাবে নির্ভরশীল রাজা কখনই শক্তিশালী হয়ে 
উঠতে পারে নি। কখনও কখনও রাজা সামন্তদের হাত থেকে সম্পত্তি 
কেড়ে নিতে পারত। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা খুব একটা ঘটে নি। 
কারণ সামন্তর| ছিল ক্ষমতামত্ত। তাদের সঙ্গে আচরণে রাজারা খুব 
সতর্ক হয়ে চলত । ke 


সামন্তর! পরস্পরের প্রতি ঈর্ধাপরায়ণ ছিল। একই রাজার 
অধীনে সামন্ত হওয়া সত্বেও, তার! ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী । তাই 
সামন্তদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। যুদ্ধ ছিল তাদের পেশা । 
যুদ্ধেই তাদের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধ ছিল রাজন্বের 
অপব্যয়ের পথ । 


প্রবল সামস্তরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রায়ই 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করত। রাষ্ট্রকূট ছিল চালুক্যদের সামন্ত। পরে 
তারা স্বাধীনতা! ঘোষণা করে এবং চালুক্য শক্তিকে পরাভূত করে। 
প্রতীহারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চান্দেল্া স্বাধীন হয়। 

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় সামস্তরা খুব বড় বড় উপাধি গ্রহণ 
করত। যেমন, রাজাধিরাজ। এই উপাধিগুলি ছিল অর্থহীন 
শবামাত্র।_ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে উপাধিগুলির অর্থের কোনোই সঙ্গতি 


ছিল না। তাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল স্থানীয় ও প্রাদেশিক আত্ম- 
কর্তৃত্বের আদর্শ। - 


মধ্যযুগের ভারত ১১৭ 


৮. বাখআাদেশ_-পাল ও পসেনযুগে সমাজ জীবন 
রাজা শশাঙ্ক? শশাঙ্ক ছিলেন মহাসামন্ত। কার মহাসামস্ত 
ছিলেন, তা বল! কঠিন। সম্ভবত ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন সময়ে 
তিনি গৌড়ের স্বাধীন রাজারপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কর্ণসুবর্ণ ছিল 
তার রাজধানী ৷ বরণনুবর্ণ এখন মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটির নিকট 
), উৎকল ও কঙ্গোদ 


(উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা) তিনি জয় করেন। পশ্চিমে মগধ ও 
বঙ্গরাজ্য তার অধিকারতুক্ত হয়। হ্ধবর্ধনের মত শক্তিশালী 

রাজাও তীর শক্তি ক্ষুণ করতে পারেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা! 

দেশকে উত্তর ভারতে স্ব রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। 
সমাজ তখন ছিল ভূমি নির্ভর এবং কৃষি নির্ভর । যাদের জমি- 


ছিল, তাদের অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ ৷ ভূমিহীন গৃহস্থ, কৃষক ও শ্রমিকদের 


১১৪ মধ্যযুগের ভারত 


আধ্িক সচ্ছলতা ছিল না। তখনকার সাহিত্যে, বিশেষ করে 
চর্যাগীতিতে দরিদ্র মানুষের অভাব অনটনের চিত্র খুব স্পষ্ট। অধিকাংশ 
মানুষ গ্রামে বাস করত। তারা কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল। ভূমিই ছিল 
জীবিকার প্রধান উপায়। ভূমির উপর ব্যক্তিগত ভোগের অধিকার 
ছিল স্বীকৃত। শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি সমাজে ও রাষ্ট্র 
তখন ছিল ন1। 

তখন ধান ছিল প্রধান শস্ত। তাছাড়া তুলা, সরিষা, পান, 
সুপারি, আম, কঠাল, কলা, লেবু প্রভৃতি বহু রকম ফলের চাষ হত। 
আখের চাষও হত। আখ থেকে তৈরি হত গুড় ও চিনি। সেগুলি 
বিদেশে চালান যেত। বাংলার বস্ত্রশিল্প বিখ্যাত ছিল। সুতীব্র 
বিদেশে রপ্তানি করা হত। তন্তবায়, গন্ধ বণিক, স্র্ণকার, কর্মকার, 
বুস্তকার, কংসকার, শঙ্খকার, মালাকার, তৈলকার__এই সব কারিগররা 
নিজস্ব সংঘ গড়ে তুলেছিল । অনুমান করা হয় সংঘগুলি পরে নান! 
জাতি হিসাবে রূপ নেয় । 

এখনকার মত তখনও বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস 
শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত নানা দ্রব্য। পোশাকে কোন 
মাড়র ছিল না। পুরুষরা মালকোচ৷ দিয়ে খাটো ধুতি পরত এবং 
গায়ে চাদর দিত। মেয়ের! শাড়ি পরত, চোলি পরত এবং মাথ|য় দিত 
ওড়না। উৎসবে অনুষ্ঠানে সবাই সাজসজ্জা করত। মেয়ে পুরুষ 
উভয়েই গয়না পরত। মেয়েরা শাকের বাল! পড়ল । নানা ধরনের 
খোঁপা করতে মেয়ের! ভালবাসত ৷ পুরুষর! বাবরি চুল রাখত | ধনী 
দের মধ্যে মণিমুক্ত। ও দামী অলঙ্কারের প্রচলন ছিল । 

পুঁজ! পার্বন উৎসব অনুষ্ঠান নিত্যই লেগে থাকত। হোলি, ভ্ৰাতৃ 
দ্বিতীয়া, আকাশ প্রদীপ, জন্মাষ্টগী, অক্ষয় তৃতীয়া, কে৷জাগরী পূৰ্ণিমা 
পালন _ এসব অনুষ্ঠান মধ্যযুগের বাংলাতেও প্রচলিত ছিল। 

মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথ। ছিল না বলেই মনে হয়। 
বিধবা বিবাহ সমাজে স্বীকৃত ছিল না। মতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । 
বাংলা দেশে প্রচলিত হিন্দু আইনকে বলা হয় দায়ভাগ | জীমূত 


মধ্যযুগের ভারত ১১৯ 


বাহন “দায়ভাগ" গ্রন্থের লেখক। পালযুগের বাংলা দেশে স্বামীর 
সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার ছিল, জীমুতবাহনের লেখা থেকে 
তা জান! যায়। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে হিউয়ান-সাং যা বলেছিলেন, 
এই প্রসঙ্গে তা মনে রাখা দরকার । তিনি লিখেছেন, “সমতটের 
লোক স্বভাবত শ্রমসহিষুণ, তাঅলিণ্ডির অধিবাসীরা ঢৃঢ় ও সাহসী কিন্ত 
চঞ্চল ও ব্যস্ত-বাগীশ, এবং কর্ণস্থর্ণবাসীর! সাধু ও অমায়িক ৷” 


৯. পা ও সেবমুগে রশ 

পালযুগে বাঙালী নিজন্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভ করেছিল । 
চারশ বছর এই স্বাধীনতা তারা ভোগ করেছিল । ধর্মপাল 
মহীপাল ও দেবপাল সাত্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন । এই সাআজ্য 
বিস্তারে বাঙালী ভারতীয় চেতন! লাভ করেছিল। পাল রাজারা 
নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী ও সীরনাথ অঞ্চলের বৌদ্ধ সংঘ 
ও মহাঁবিহারগুলিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছিলেন । ফলে বৌদ্ধ 
জগতে বাংলা দেশ গৌরবময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল । পালযুগে 
দশে সামগ্রিক ওক্যবোধ জেগে ওঠে। এটাই পালযুগের 


বাংলা ৫ 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 

পাল রাজার! ধর্মে বৌদ্ধ; পরম সুগত ছিলেন৷ ত্রাঙ্মা্য ধর্দেরও 
তারা রক্ষক ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন কর্মে, এমন কি মন্ত্রী ও সেনাপতি 


হিসাবে, ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করা হয়েছিল । সঙ্গে সঙ্গে কৈবর্তরাও 
স্থান পোয়েছিল। এই সামাজিক সমন্বয় ও মিলন পালযুগেই সম্ভব 
হয়েছিল৷ এই সমন্বয় ও মিলনই বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি। এটাও 
পাল যুগের অন্যতম দীন। 

সেন রাজবংশ বাংলার নয়। উারা দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিলেন । 
বাঙালী জনসাধারণ কখনই সেন রাজবংশকে আপনজন ভাবতে পারে 
নি। পাল রাজারা মুখ্যত বৌদ্ধ ছিলেন! কিন্তু সেন রাজারা ছিলেন 
গৌড় ত্ৰ'হ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। পাল আমলে সমাজের নিচুস্তরের মানুষ 
অর্থাৎ কৃষক ও চণ্ডালদের উপর রাষ্ট্রের সজাগ দষ্টি ছিল । সেন 


১২০ মধ্যযুগের সভ্যতা 


আমলে রাষ্ট্রের সামাজিক দষ্টিতে উচ্চ বর্ণের লোক স্থান পেয়েছে, নিচু 
শ্রেণীর মানুষ হয়েছে অবহেলিত। তখন বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাষ্ট্র 
.এতটুকুও অনুগ্রহ দেখায় নি। সেনযুগে রাষ্ট্র শাসনে ব্রাহ্মণদের ও 
গুরোছিতদের প্রাধান্য বেড়েছে। ধর্মে, সমাজে, সংস্কৃতিতে মিলন ও 
সমন্বয়ের আদর্শ পরিত্যক্ত হয়েছে । 

পালযুগের বাংল! দেশে বৌদ্ধধর্ম নানা আকার নিয়েছে ! মহাযান, 
বজ্রযান, তত্তরযান ইত্যাদি নানা মত ও পথ বৌদ্ধধৰ্মে দেখ! দিয়েছিল । 


এইসব মত ও পথে বুদ্ধপূজ!'র সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর পূজাও চালু . 


হয়েছিল। জপ, হোম, মন্ত, মুদ্রা বৌদ্ধ পুজা পদ্ধতিতে স্থান 
পেয়েছে। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আচার আচরণে খুব 
বেশি তকাৎ থাকল না । বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশে গেল। হিন্দু- 
ধর্ম ও বৌদ্ধধ্ের মিলন সহজিয়া ধর্মে খুব স্পষ্ট। সহজিয়া ধর্মে 
বুদ্ধের চেয়েও গুরুকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। সহজিয়। ধর্মের মধ্যে 
সাধারণ মন্নেষের স্বাধীন চিন্তা, বিচার ও বুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে। 
সহজিয়া পথের অনুগামীদের .মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
“হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের গীড়া হয়, 


এই মাত্র? সমাজের নিচু স্তরের মানুষের মধ্যে সহজিয়া “ধর্ম খুব 
বেশি প্রসার লাভ করেছিল । 


১০. পাল ও 'সনঘ.গে শিক্ষান্ল প্রসার সাহিভা চর্গা 


শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারে পাল ও সেন যুগের অতুলনীয় ভূমিকা 


সম্ভবত গোপাল ছিলেন ওদন্তপুরী বিহ।রের প্রতিষ্ঠাতা । পাহ।ডপুরের 
সবশেষে সোমপুর বিহারের কিছু কিছু চিহ্ন মিলেছে। দেবপাল 
ছিলেন ত্ৈকুটক মঠ নামে এক বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা । 
বিক্রমশিলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা ত| ছিলেন ধর্মপাল। বর্তমান 
ভাগলপুরের কাছে গঙ্গ।তীরে বিক্রমশিল। অবস্থিত ছিল । এখানে 


0 
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১০৭টি মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় ছিল। বুদ্ধজ্ঞানপাদ ছিলেন প্রধান 
আচার্য । অধ্যাপকদের মধ্যে দীপক্কর শ্রীজ্ঞান, কমলশীল. র'হুলভদ্র, 
কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, পুর্ণবর্ধ ন, প্রশীস্ত মিত্র ও বুদ্ধশান্তি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ! বিক্রমশিলা! বিশ্ববিষ্যালয়ে পড়ান হত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, 
ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্বশীন্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয় । পড়াশুনার যাবতীয় 
খরচ মহাবিহার বহন করত ৷ . কৃতী ছাত্রদের উপাধিপত্র দেওয়া হত। 
বিক্রমশিলার সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । 

মধ্যযুগের বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় বিশেষ রীতি মানা 
হত। এই রীতিকে বলা হত গৌড় মাৰ্গ বা গৌড় রীতি। পালযুগে 
বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ, তর্কশান্ত ইত্যাদি নান! বিষয়ে অনেক সংস্কৃত 
গ্রন্থ লেখা হয়েছিল৷ রামলালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছিলেন 
'্রামচরিত? কাব্য । এই কাব্যের বিষয় রামায়নের রামচন্দ্র ও পাল- 
বজ! রামলাল উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । পালযুগে বৌদ্ধ দোহা ও 
চর্যাপদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির রচয়িত| ছিলেন ৮৪ জন 
বৌদ্ধ সিদ্াচার্ধ । দহা ও চর্যাপদগুলিই হল বাংলা ভাষার প্রাচীনতম 
নিদর্শন। সেনযুগ ছিল বাংলাদেশে সংত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ । 
স্বয়ং বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন অনেক গ্রন্থ লিখেছেন! অন্যান্য লেখক 
ও কবিদের মধ্যে হলা মুধ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন ইত্যাদির 


নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ! 


১১. চালর,ক্রয ও পল্পভদের শিল্লকীর্তি 


হঠ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যব্ংশীয় রাজারা প্রাধান্য লাভ 
ভারতবর্ষের প্রায় মধাভাগে বাদামি বা বাতাপি নগরে তার 
তারা নিজেদের সুর্যবংশীয় বলে দাবী 
করত। সম্ভবত তার! ছিল একটি স্থানীয় গোষ্ঠী ! রাষ্ট্রকুট রাজাদের 


সঙ্গে বিবাদের পর তার। প্রতিষ্ঠা অর্জন করে! 
চালুক্যবংশের প্রধান রাজ! ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেনী॥ সপ্তম 


শতকে তিনি হষবর্ধ নকে পরাজিত করেন! তিনি দক্ষিণ মালর ও 


করে। 
রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিল । 


১২২ মধ্যযুগের সভ্যতা 


গুজরাট জয় বরেছিলেন এবং পাণ্য, চের ( কেরল ) ও চোল রাজ্যে 
আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পল্লভ রাজ মহেন্দ্র 
বর্মাকেও পরাজিত করেছিলেন এবং পারস্তের রাজ! খসরুর সঙ্গে দূত 
বিনিময় করেছিলেন। এশিয়ার একজন শক্তিশাশী রাজা হিসাবে 
তার সুনাম ছিল। সম্ভবত ৬৪২ জালে পল্লভরাজের কাছে তিনি 
পরাজিত হন। শত্রর আক্রমণে রাজধানী বাতাপিতে আগুন লাগে 
এবং স্বয়ং পুলকেশী মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

চালুক্যদের শিল্পকীতি চিরন্মরণীয় হয়ে আছে। বাদামির গুহা 
মন্দিরগুলি উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের নিদর্শন। আইহোলের গোলাকৃতি 
দুর্গা মন্দির শিল্পরীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অজন্তা; 
গুহার বহু বিখ্যাত চিত্র চালুক্য আমলেই অঙ্কিত হয়েছিল । 


পল্লভ £ সমু্রগপ্তের সময় পল্পভর। কাঞ্চীনগরীতে শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। যষ্ঠ শতাবীর মধ্যভাগে কাঞ্চীকে কেন্দ্র করে 


সম:ুদ্রতীরে মহাবলীপ;ুরম মান্দর 


পল্লতশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । আনুমানিক ৬২৫ থেকে ৬৪৫ 
শবীস্টাব্ পর্যন্ত পল্পভদের শ্রেষ্ঠ রাজা নরসিংহ বর্ন রাজত্ব করেছিলেন । 
তার রাজত্বকালেই পল্পভশক্তি চরম উন্নতি লাভ করে। 


মধ্যযুগের ভারত - বি 


মহামল্লপুরম বা মহাবলীপুরম ছিল পল্লভরজ্যের প্রধানকেন্দ্র 
সেখানে স্থাপত্যে ও ভাক্কর্ষে পল্পভদের অতুলনীয় কীতি এখনও অস্নান 
হয়ে আছে। মহাবলীপুরমের বিখ্যাত মন্দিরটি প্রায় সমুদ্রবক্ষে নিগিত ৷ 
মহাভারতের নির্বাচিত গল্প নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে প্রস্তর-আলেখ্য ‘সপ্তরথ' | 
এর প্রত্যেকটি এক একটি বিরাট শিলাখণ্ডে খোদিত হয়েছে। 
“্ঙ্গাবতরণ” দৃশ্যে দেবদেবী, নরনারী, জীবজন্ক প্রভৃতির প্রতিকৃতি 
প্রায় জীবন্ত হয়ে আছে। মহাবলীপুরম সত্যই বিশ্বের এক পবিত্র 
শিল্পতীর্থ। কাঞ্চীর শৈব এ বৈষ্ণব মন্দিরগুলি স্তম্ভ ও তোরণশোভিত। 
এই স্তম্ভ ও তোরণগুলি পল্পভযুগের শিল্পকীতির মহিমা কীর্তন করেছে। 


১১. ঢোলদের লগাম্ুদ্রিক ক্ার্নকলাপ 


চোলরাজ্য ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত । তৃতীয় থেকে অষ্টম 
শতাব্দী পৰ্যন্ত চোল রাজ্য ছিল পল্লতদের অধীনে । নবম শতাব্দীতে 
বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করে৷ মহামহিম 
রাভার'জের (৯০১-১০১৮) র!জত্র চোলদের গৌরবময় যুগ বলে 
স্বীকত। তাঁর বিপুল নৌবাহিনী ছিল । তিনি সিংহলের কিছু অংশ, 
মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ জয় করেন, চের ও পাপ্য রাজ্যকে পরাজিত করেন 
এবং পূর্ব-চালুক্যদের পরাজিত করে বেঙ্গি দখল করেন! তাঞ্জে রের 
বিখ্যাত বৃহদীশ্বর মন্দির তাকে অক্ষয় যশের অধিকারী করেছে। 

প্রথম রাজেন্দ্র চোল (১০১৮-৪৩ ) ছিলেন র'জ'রাজের পুত্র। 
অনেকের মতে তিনি ছিলেন চোল বংশের শ্রেষ্ঠ ননপতি। তাঁর 
আমলে চোল নৌ-বাহিনী বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। 
্রহ্মদেশের কিছু অংশ তিনি জয় করেছিলেন এবং স্ুমাত্রার শ্রীবিজয় 
রাজ্যকে পরাভূত করেছিলেন! ব্ৰহ্মদেশ থেকে মালয় ও ষবদীপ 
পর্যন্ত বহু অঞ্চল তার প্রাধান্য মেনে নিয়েছিল! বাংলায় প্রথম 
জিত করেছিলেন । গর্গাইকোগ্ড চৌলপুরম 


1ল স্থাপত্যের উজ্জল নিদর্শন । 
রাভারাজ নৌবাহিনীর গুরুর যক অবহিত ছিলেন। তিনি 


১২৪ মধ্যযুগের সভ্যতা 
জানতেন যে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূল যদি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারেন, তাহলে চোলরাজ্য মহাপর ক্রান্ত হয়ে উঠবে । এই উদ্দেশ্যেই 
তিনি সিংহল ও মালদ্বীপ আক্রমণ করেছিলেন । এই আক্রমণের 
পিছনে অন্য, কারণও ছিল। কেরালা, সিংহল ও মালদ্বীপের 
উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে প্রচুর ধনরত্ব জম! হয়েছিল । 
ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সময় পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য চলত। আরব 
বণিকর! ভারতবর্ষ থেকে বস্তু, মল! ও দামী পাথর পশ্চিম এশিয়াতে 
নিয়ে যেত। আরব বণিকদের অনেকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী 
শহরগুলিতে বসবাস করা শুরু করেছিল। স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে 
করে তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার করত এবং ,ব্যবস! চালাত। তারা 
স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সম্ভাব রেখে চলত। তারা ব্যবসাস্থত্রে প্রচুর 
টাকা পয়সা এদেশে আনত। ত.ই তাদেরকে সবাই খুব সম্মান করে 
টলত। র'জারাজ ভেবেছিলেন যে এ সমস্ত অঞ্চল দখল করতে 
পারলে আরব বণিকদের অর্থ চোল রাজ্যের সম্পদ হিসাবে গণ্য 
হবে। 
দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় বণিকর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন 

দেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। চীনের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত এই ব্যবসা 
প্রসারিত হয়েছিল। ভারতীয় বাণিজ্যতরী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে 
চীনে পৌছাত, আবার চীন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে ভারতবর্ষে 
ফিরে আসত। এই বাণিজাপথের মাঝখানে অবস্থিত ছিল 
শ্রীধিজয় রাঁজ্য। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্ৰা ছিল স্ত্রীবিজয় রাজ্যের 
অন্তর্গত । শ্ত্রীবিজয় রাজ্য নানাভাবে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলির 
যাত্রাপথে বাধা স্থষ্টি করতে লাগল। শ্রীবিজয় রাজ্যের বণিকরা 
(ভেবেছিল যে ভারতীয় বণিকদের সরাতে পারলে, এই বাণিজ্য তাদের 
হস্তগত হবে। ভারতীয় বণিকর! রাজ রাজেন্দ্র সাহায্য প্রার্থনা 
করে। রাজেন্দ্র নৌবাহিনী প্রীবিজয় রাজ্যকে পরাজিত করে। 
ভারতীয় বণিকদের অধিকাংশই ছিল চোল রাজ্যের অন্তর্গত। তাদের 
বাণিজ্য থেকে চোল রাজ্যের বিপুল আয় হত। এই কারণেই রাজেন্দ্র 
ভারতীয় বণিকদের সাহায্য করতে রণতরী পাঠিয়েছিলেন | 


১। 
২। 
৩। 
81! 
6! 
৬। 
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৮। 
৯। 
১০। 
১১। 
১২। 
১৩! 


১৪। 


১৫। 


১৬। 


১৭। 
১৮ 


১৯! 


২০। 


মধ্যযুগের ভারত দে 


অনুশীলনী 


শ্বেত হ:ন কাদের বলা হয়ঃ কতদূর তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল ?- 
তোরমান কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষপ্ত পরিচয় দাও । 

মাঁহরকুল কে ছিলেন ? তাঁর সংক্ষপ্ত পরিচয় দাও । 

হুন আক্রমণের রাজনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল আলোচনা কর। 
হৰ্ষবৰ্ধন কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

হর্ষবর্ধন কি ক নাটক লিখোছলেন ? 

বাণভট্ট কে ছিলেন? তাঁর কোন গ্রন্থে সে যুগের অনেক তথ্য 
পাওয়া যায় । 

সকলোত্তরপথনাথ কাকে বলা হত ? কতদুর তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল? 
কাশ্মীরে হিউয়ান-সাং কি দেখোছিলেন ? 

ভারতের কোন অঞ্চলকে ধর্মক্ষেন্র বলা হত? গঙ্গানদী দেখে হিউরান- 
সাং কি মন্তব্য করেছেন? 

মহারাষ্ট্রের মানুষদের সম্পকে হিউয়ান-সাং কি মতামত প্রকাশ 
করেছেন? 

কনৌজের বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলন সম্পর্কে হিউয়ান-সাং কি বিবরণ 
দিয়েছেন? তাঁর বক্তৃতা শুনে মহারাজ হর্য কি বলেছিলেন ? 

্রয়াগের কুম্ভমেলা সম্পর্কে হিউয়ান-সাং কি বিবরণ দিয়েছেন? 
{তান হর্ষের দান অগ্রাহ) করেছিলেন কেন ? 

নালন্দা ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কত হিল ? কোন কোন দেখ থেকে 
এখানে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসত? এখানকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপকের নাম কর ? 

নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ে কিভাবে শিক্ষাদন করা হত ? সেখানকার 
তিনটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ কর ! সেখানে কি ক বিষয়ে শিক্ষাদান 
করা হত? 

কনৌজ দখলের জন্য কোন তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়োছিল ? 
কনোৌজের অবস্থান কেন গুরুত্বপূর্ণ | 

অমোঘবর্ষ, ভোজ ও ধর্ম পালের সধক্ষপ্ত পারচয় দাও । 
আঁগকুলোদ্ভব কথাটির অর্থ ক? আঁগকুলোদ্ভব রাজপ:তবংশের 
পরিচয় দাও ৷ 

উত্তর ভারতের ‘বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষ;দ্র রাজাগনলির মধ্যে কলহের 


সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 
শশাৎক কে ছিলেন ? তাঁর অবদান আলোচনা কর । 


১২৬ 


মধ্যযুগের সভ্যতা 


-২১। পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশের সমাজ জাবনের সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও । 


২৩ 


গ্রামের জীবন কেমন ছিল? প্রধান শস্য ক ?ক চাষ হত? কারা নিজস্ব 
সংঘ গড়ে তুলেছিল ? 
২২। মধ্যযুগে বাঙালীর প্রধান খাদ্য বক ছিল? পুরুষ ও মেয়েদের 
পোশাক ও সাজসম্জা কেমন ছিল ? {ক {কি উৎসব অনুষ্ঠান প্রচালত ছিল? 
! বাংলাদেশের সাধারণ মানন্য সম্পর্কে হউয়ান-সাং ক মন্তব্য করেছিলেন? 


২৪ । পাল যুগের বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম চর্চার সংগক্ষপ্ত বিবরণ দাও। 


২৫ 
২৬ 
২৭ 


-২৯ 


৩০ 


১ 


ঙ৬। 


q 


1 বিরুমাশলা বিশ্বাবদ্যালয়ের সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । 
! পাল ও সেন যুগে সাহত্য সাধনার সংক্ষপ্ত (বরণ দাও । 


৷ দ্বিতীয় পুলকেশী কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও। 
চাল_ক্যদের শিল্পকীতর উদাহরণ দাও । 


॥ নরাসিংহ বর্মনের সধাক্ষপ্ত পারচয় দাও। পল্লপভদের িজ্পকী1তর মাহমা 
বর্ণনা কর। ৰ 
প্রথম রাজেন্দ্র চোলকে কি চোল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁত বলা যায়? 
তোমার মতামত আলোচনা কর। 
রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয় রাজ্যের বিরুদ্ধে রণতরী পাঠিয়োছলেন কেন? 
কারণগঞ্জীল বিশদভাবে আলোচনা কর । 
শুন্যস্থান পুর্ণ কর.ঃ 

এইভাবে হন অভিযানের ফলেই পরবর্তী কালে ক্ষান্রয় _ আবিভণব 
সম্ভব হয়েছে। 


হিউয়ান-সাং বলোছলেন যে _ আমলে সম্রাটের ভূসম্পান্তও রাজস্বের 
এক চতুর্থাংশ ব্যয় করা হত __ চর্চায় । 


হিউয়ান-সাং-এর বিবরণে ভার্তবর্ষের ধর্মজীবনের যতটা পাঁরচয় পাওয়া 
যায়, _ ততটা নয়। 


হিউয়ান-সাং-এর বিবরণে একথা স্পঞ্ট ভারতে ধর্মে ধর্মে _- ছিল না। 
সমাজর সর্বস্তরে -- ছিল। 


হউয়ান-সাং-এর প্রকাত = ছিল __ অধ্যায়ন ফরা । 


এঁতহাসিকরা মনে করেন যে রাজপ;তরা -- থেকে আগত বিদেশী 
উপজাতির _। 


এই সব রাজ্যের পরস্পর বিবাদের মধ্যে ভারতবধে'র _ সমাজের চেহারা 
স্পচ্ট । 


10 


ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ ১২৭ 


&। স্বাধীনতা ঘোষণার সময় সামন্তরা খুব বড় বড় _- গ্রহণ করত। 
৯। মেয়েদের মধ্যে _ প্রথা ছিল না বলেই মনে হয় । 

১০। পালফুগের বাংলাদেশে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার _ ছিল ॥ 
১৯। পালফ্ুগে বাংলাদেশে সামাগ্রক _ জেগে ওঠে ॥ এটাই পালযুগের 
- সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ _। ত 

-১২। এই সমন্বয় ও _ বাঙালী - ভাত্তি ৷ ন 

১৩। সেন আমলে রাষ্ট্রের সামাঁজক দছ্টিতে _ বর্ণের লোক স্থান 
পেয়েছে, মানুষ অবহোঁলত ৷ 

-১৪। সহাজয়া ধমের মধ্যে সাধারণ মানুষের _ ও -_ প্রকাশ পেয়েছে ॥ 

-১৫। দোহা ও চর্যাপদগ্যালই হল বাংলাভাষার _ নিদর্শন । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
ভালতেল সঙ্গে বিদেশে ঘোগাঘোগ 
১. মধ্য এখিঘামন মহামান বৌদ্ধপ্রর্ 


গ্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, মধ্য এশিয়া ও চীনের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের নিবিড় যোগাযোগ ছিল । এখন আফগানিস্থান বলতে যে 
অঞ্চলকে বোঝান হয়, প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে তা ভারতবর্ষের মধ্যেই 
ছিল। এই অঞ্চলে তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। সেগুলির 
মধ্যে কপিশ রাজ্য ছিল অন্যতম | খুস্টীয় সপ্তম শতকে কপিশের 
রাজধানীতে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল প্রায় একশ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর 
সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ছু'হাীজার। কপিশের রাজ! ছিলেন ক্ষত্রিয় । 
বৌদ্বধর্মে প্রতি তিনি ছিলেন প্রগাটভাবে শ্রদ্ধাবান। কপিশে 
অনেক হিন্দু দেবমন্দির ছিল। জৈন ও পাশুপত সম্প্রদায়ের লোকও 
সেখানে বাস করত! 

কপিশ থেকে তিনটি গিরিপথ ছিল ব্যাকটরিয়া৷ বা বাহলীক দেশ 
পর্যন্ত । এগুলির মধ্যে বামিয়েন গিরিপথ সবচেয়ে চওড়া ॥ সুর 
বা সগ দিয়ানা, পারন্ত, সমরকন্দ, বাহলীক প্রভৃতি অঞ্চলের বণিকরা 


১২৮ মধ্যযুগের সভ্যতা 


ভারতবধের পথে যাতায়াতের সময় কপিশ ও বামিয়েনে আশয় নিত 
এই কারণে ভারতীয় বণিকরা এই ছুই অথ লকে ভাল করে জানত । 
খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকে বামিয়েনের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। বামিয়েনের 
রূজধানীতে বু বৌদ্ধবিহার ছিল। সেগুলিতে সহস্রাধিক বৌদ্ধভিক্ষু 
বাস করত। 


বামিয়েন উপত্যকায় হিন্দুকুশ পর্বতের ধারে অনেক প্রাচীন 
গুহামন্দির ছিল । এ সব গুহামন্দিরে বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক প্রাচীন 
পুঁথি পাওয়া গেছে। এগুলির ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত, লিপি ত্রাহ্দী ।ব 
সবচেয়ে প্রাচীন পুথি কুশান যুগের ৷ গুপ্তযুগেরও অনেক অনেক পুথি 
এসব গুহায় পাওয়! গেছে । বামিয়েনের গুহায় বিরাট বুদ্ধি মূৰ্তি ছিল । 
হিউয়ান-সাং যে বর্ণনা দিয়েছেন, ত থেকে আমরা জানত পারি 
কয়েকটি মূত্তির উচ্চতা ছিল ৯০ ফুট থেকে ১৫০ ফুট। গুহাগাত্রে যে 
সব ছবি আকা আছে, সেগুলি একান্তই অজন্তার অনুকরণে স্থষ্ট। 
পণ্ডিতদের অনুমান গুহামন্দিরগুলি খ্ীস্টায় পঞ্চম-যষ্ঠ শতকে নিঞ্সিত 
হয়েছিল । 


বামিয়েন থেকে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করলে বাহনীক দেশে 
পৌঁছান যায়। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়ান-সাং এদেশের বিশদ 
পরিচয় দিয়েছেন। তখন এদেশের র।জধানীর নাম ছিল রাজগৃহগুর ৷ 
রাজধানীতে শতাধিক বৌদ্ধবিহার ছিল। তিন হাজারের বেশি বৌদ্ধ- 
ভিক্ষু সেখানে বাস করত । 

মধ্য এশিয়ায় খোটান ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। গ্রীষ্টায় সপ্তম. এ 
শতকে এ দেশের মানুষ খুবই সুসভ্য ছিল। তাদের বেশভূষা ও 
আচার ব্যবহার বেশ মাজিত ছিল। তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করেছিল । রাজধানীতে বৌদ্ধ বিহারের সংখ্যা ছিল একশ*র 
বেশি। সেখানে বাস করত পাঁচ হাজারের বেশি বৌদ্ধভিক্ষু। সে 
আমলে খোটানের বৌদ্ধভিক্ষুদের বিশ্বাস ছিল স্বয়ং বৈরোচন কাশ্মীর 


থেকে খোটানে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বৈরোচন মহাযান বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের দেবত|। 
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চীনদেশের সীমান্তে তুন-হোয়াং-এর পূর্বতমালায় প্রায় ৫** 
গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি ছিল বৌদ্ধদের গুহামন্দির | 
এই গুহাগুলি সহস্র বুদ্ধের গুহা নামে পরিচিত। ৩০০ গুহা ছবি ও 
মুতি দিয়ে সাজানো । এই গুহাগুলি পড়াশুনা, আলোচনা ও ধ্যানের 
জন্য ব্যবহার করা হত। বাকী গুহাগুলিতে ভিক্ষুরা বসবাস করত। 

খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকে প্রায় এক হাজার বছর ধরে মধ্য 
এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম জীবন্ত ছিল। কুচা, তুখার, তুফান, খোটান, 
কাশগর প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধদের বসবাস ছিল। ভারতবর্ষ ও চীন 
থেকে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আনাগোনা ছিল এসব অঞ্চলে। স্থানীয় 
ভাষায় অনেক পুঁথির_ অনুবাদও হয়েছিল। অনেক পুরাতন ভাষার 
খোজ পাওয়া গেছে এই সব পুথিপত্রে। সুগ্দীয়, খোটানী, তুখার, 
কুচীয়, তুকী ও তিববতী প্রভৃতি ভাষার অনেকগুলিই আমাদের অজানা 
ছিল। এগুলির মধ্যে কোন কোন ভাষা বর্তমানে একেবারে লুপ্ত। 
এসব ভাষার মোটামুটি পরিচয় এখন জানা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
্রাঙ্মীলিপিতে পুঁথিগুলি লেখ| হয়েছিল। ত্রাহ্মীলিপি ছিল গুপ্তলিপির 
এক বিশেষ ধারা । বৌদ্বশাস্ত্ররে অনেক পুঁথি সে সময় সংস্কৃত 
ভাষাতেও লেখ৷ হয়েছিল । 

মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব চিত্র ও ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, 


সেগুলি নানা দেশের শিল্পীর! মিলে তৈরি করেছিল । শিল্পীদের মধ্যে 
কেউ ভারতীয় ছিলেন, কেউ বা! ছিলেন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 


. অঞ্চলের, আবার পারসিক ও চীনা শিল্পীরাও ছিলেন । বৌদ্ধধর্ম এইসব 


শিল্পীর প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে মধ্য এশিয়ায় 
এক বিরাট সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল। ভারতীয়, গ্রীক, পারসিক, 
তুকীঁ ও চীন! উপাদানে এই সভ্যতা তৈরি। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ছিল 


এই সভ্যতার প্রাণশক্তি। ২ 
২. ভালত-চাঁল ঘোগাঘোগ 


খ্ৰীষ্টীয় ষ্ঠ শতক থেকে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ খুবই 
্বনিষঠ হয়। ভারতবর্ষের নান! স্থান থেকে বৌদ্ধ প্ডিতরা চীনে যান। 


“ তাদের মধ্যে উজ্জয়িনীর পরমার্থ ও উপশূন্ত, বারাশসীর গৌতম 


৯ 
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প্রজ্ঞারুচি, মধ্য ভারতের গুণভদ্র, গান্ধারের জিনভদ্র, বাংলার জ্ঞানভদ্র 
দক্ষিণ ভারতের বোধিরুচি ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ খ্রীষ্টীয় 
অষ্টম শতকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভাকর সিংহ চীনে যান। মধ্য 
ভারতের বজ্রবোধি ও তার শিষ্য অমোখবজ্র চীনে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত 
প্রচার করেন। খ্রীষ্টায় দশম ও. একাদশ শতকেও ভারতবর্ষ থেকে 
বিশেষত নালন্দা ও পশ্চিম ভারত থেকে কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে 
গিয়েছিলেন। 

হিউয়ান-সাং চীনে ফিরে যাবার পর চীন সম্রাট লি ই-পিয়াও 
এবং ওয়াং হিউয়ান-সে এই ছুইজনকে দূত হিসাবে হর্যবর্ধনের 
রাজসভায় পাঠান। খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ৬০্পজন চীনা 
ভিক্ষু ভারতে আসেন । তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন কোরিয়াবাসী। 
সপ্তম শতকের শেষে ই-চিং নামে একজন বিখ্যাত চীনাভিক্ষু ভারতবর্ষে 
আদেন। তিনি নালন্দায় প্রায় দশ বছর পড়াশুনা! করেছেন । ৭৯০ 
সালে বহু পুথি সঙ্গে নিয়ে চীনে ফিরে যান। ৯৬৪ সালে ৩০০ চীনা 
ভিক্ষু ভারতে তার্থযাত্র। করতে আসেন। ১২ বছর পর তারা চীনে 
ফিরে যান । মধ্যযুগে ভারতযা তরী শেষ চীনা ভিক্ষু হচ্ছেন হুয়েই-ওয়েন ৷ 
১০৩১ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং ১০৩৯ সালে চীনে ফিরে যান ৷ 
এই সব যোগাযোগের ফলে ভারতীয় বৌদ্ধধমের নানা মতবাদ 
চীন দেশেও প্রসার লাভ করে। এই সব মতবাদ চীন থেকে কোরিয়া 
এবং কোরিয়। থেকে জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গীত, চিকিৎসা শান্তর, 
গণিত, গুহামন্দির নির্মাণ পদ্ধতি, মূ্তিগঠন, চিত্রকলা এসব বিষয়ে 
ভারতীয় প্রভাব মধ্যযুগের চীনে প্রতিফলিত হয়েছিল । 

৩. তিল্বভী বৌদ্রপ্রশ 
মধ্যযুগেই ভারতের সঙ্গে তিব্বতের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ গড়ে ওঠে, 

তিব্বতের রাজা অং সান গাল্পো হর্যবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন । 
তিনি তিববতে বৌদ্ধধৰ্ম প্রচার করেন। তিনি সংস্কৃত ও ভারতীয় 
লিপির চকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। পরে নানা ধর্মের সংমিশ্রণে তিব্বতী 
ধর্মাচরণ নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম সাধারণভাবে 
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লামাবাদ বা লামাধর্ম নামে পরিচিত। সেখানে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের 
শরণ নেবার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে লামাকেও শরণ নেবার 
মন্ত্র সংযুক্ত হয়েছে। এই কারণেই তিব্বতী বৌদ্ধর্মকে লামাবাদ বা 
লামাধর্ম নামে অনেকে অভিহিত করেছেন । 

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান? তিব্বতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে নালন্দা; 
বিক্রমশিলা . প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
বিক্রমশিলার বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম 
চিরম্মরণীয়। তিনি বাঙালী 
ছিলেন। অনেকের অনুমান 
৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরের ( অধুনা 
বাংলাদেশে ) বজযোগিণী গ্রামে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার 
পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী এবং 
মাতার নাম প্রভাবতী। তার 
নিজের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে 
তিনি যাবতীয় দর্শনশাস্তর ও তত্ব L 
শাস্ত্রে বিপুল জ্ঞানলাভ করে অতীশ দীপত্বর শ্রীজ্ঞান 
ছিলেন । ২৯ বছর বয়সে তিনি ভানাদকে £ জ্ঞানমঞ্জুষা, বাঁদকে ৪ সুপ 
মগধের গুদন্তপুর বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে বৌদ্বমন্ত্রে দীক্ষিত 
হন। তারপর তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উপাধিতে পরিচিত হন। সুবর্ণ- 
দ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন । পালরাজা 
মহীপালের অন্থরোধে তিনি বিক্রমশিলার প্রধান আচাধপদ গ্রহণ 


করেন। 
তিববতের রাজার আমন্ত্রণে ১০৩৮ ্রীস্টাব্দে অতীশ দীপঙ্কর তিববত 


যাত্রা করেন। তিনি সেখানে বিশুদ্ধ মহাযান মত প্রচার করেছিলেন । 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তিববতেই ছিলেন । ১০৫৩ হরীস্টা্ধে লাসার 
নিকট সে থান মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন। অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে 
তিব্বতের লাম! সম্প্রদায় শ্রদ্ধাতক্তিতে এখনো অভিভূত। বোধিসত্ব 
বূপে অতীশ দীপন্ধরের মূর্তি এখনো তীরা পূজা করেন |: তিনি সংস্কৃত 


১৩২ মধ্যযুগের সভ্যতা 


ও তিব্বতী ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । এগুলির মধ্যে 
“বোধিপথ প্রদীপ” 'শরণাগতাদেশ* 'মহাত্বান-পথ-সাধন সংগ্রহ’ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


৪* দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান ভারতীয় উপনিবেশ ও সভ্যতান্ বিদ্তাল 


জুবর্ণভূমি £ ভারতবর্ষ যে তৎকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা 
দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, এ সত্য আমাদের ইতিহাসে উজ্জল 
হয়ে আছে। মালয়, সুমাত্ৰা, জাভা, বলি, ধোনিও দ্বীপ সমষ্টি 


এবং আনাম, কাম্বোডিয়| প্রভৃতি অঞ্চলকে স্র্ণভূমি বল! হত। 
ভারতীয় বণিকরা বাংলা, কলিঙ্গ ও পূর্বউপকূলের বন্দর থেকে 
 জলপথে যাতায়াত করত এই স্ুবর্ণভুমিতে। 


মশলা! ও ধাতুদ্রব্য পাওয়া যেত। ক্রমশ ভারতীয়রা সেখানে বসবাস 
গুরু করে, তারপর উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন 


সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, শ্যামদেশ, কম্বোডিয়া, আনাম, স্ুমাত্রা,. 
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জাভ।,  বোনিও, : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে 
এতিহাসিকর বৃহত্তর ভারত বলে অভিহিত করেছেন । ভারতীয় 
সভ্যতা এসব অঞ্চলে এতদূর ছড়িয়েছিল যে মনে হওয়া অস্বাভাবিক 
নয়, এগুলি ভারতেরই অঙ্গ । বৃহত্তর ভারত কথাটির মধ্য দিয়ে এই 
খারণাটাই বোঝান হয়েছে। 

যশোধরপুর ও আক্কোর-ঠোম £ আধুনিক যুগে ইন্দোচীন 
নামে যে জায়গা চিহ্নিত, সেখানে প্রাচীনকালে কন্ব'জ রাজ্য ছিল। 
চীনারা এই অঞ্চলকে বলত ফুনান। বহু অনুশাসন থেকে কন্মজ 
রাজ্যের অনেক কীতিকাহিনী আমরা জানতে পেরেছি। জয়বর্মন, 
যশোবর্মন, সূর্যবর্মন প্রভৃতি কৃতী রাজা সেখানে রাজত্ব করেছেন । 
যশোবর্মনের সময় রাজধানী ছিল যশোধরপুর। যশোধরপুর 
বর্তমানে আস্কোর-ঠোম নামে পরিচিত।. বশোধরপুর ছিল তখন 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর অন্যতম । নগরে প্রবেশপথে পাঁচটি তোরণ 
ছিল। নগরের মধ্যে বিরাট মন্দির ছিল। সেখানে শিবপৃজা হত। 
মন্দিরটি তিনটি স্তরে নিষ্সিত, অনেকটা পিরামিডের মত। হিন্দুধর্মের 


কাহিনী মন্দির গাত্রে খোদিত ছিল। 
রাবি? আক্কোর-ভাট ছিল একটি আশ্চর্য সুন্দর বিষ্ণু 
মন্দির । বিরাট এক সমতল বেদীর উপর এই মন্দির নিশ্সিত 


আহ্কোর-ভাট মন্দির 
হয়েছিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা! সূর্যবর্মন ৷ এই 


মন্দিরটি কমুজে ভারতীয় শিল্পের অনন্য নিদর্শন । 


১৩৪ . মধ্যঘুগের ভারত 


বরবুদুরের মন্দির £ শৈলেন্দ্র বংশের শাসনে মালয় উপদ্বীপে ও 
জাভাতে এক শক্তিশালী সাত্রাজ্য গড়ে উঠেছিল । শৈলেন্দ্র রাজারা 
ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ভক্ত । বরবুদুরের মন্দির 
শৈলেন্দ্র রাজাদের শ্রেষ্ঠতম কীতি। মন্দিরটি গিরিশিখরে অবস্থিত । 


বরবুদ;রের মান্দর 
নয়টি থাকে নির্মিত। সবচেয়ে নিচের স্তরের দৈর্ঘ্য হল প্রায় ১৩১ 
গজ। সবচেয়ে উপরে আছে ঘণ্টার আকারে নিগ্মিত এক বিরাট 
গে! এই মন্দিরে অগণিত বুদ্ধি ছিল। বৌদ্বজাতক ও রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী এ মন্দিরের স্থানে স্থানে রূপায়িত করা হয়েছিল । 
অনুশীলনী 
কাঁপশ রাজ্য কোথায় ? এ রাজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে কি জান? 
২। বাণিয়েন গুহা মন্দির কোথায় ? সেখানে কি কি পাওয়া গেছে? 
৩। বাহলীক দেশের রাজধানীর কি নাম ছিল? রাজধানী কেন বিখ্যাত 
ছিল 
৪1 খাস সপ্তম শতকে খোটানের মানুষদের সম্পকে ি পাঁরচয় 
পাওয়া যায়? সেখানে কত বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল ? 
€। খোটানে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ? 


১! লহম বন্ধের গুহা কোথায় ? এই গৃহাগযাল কিভাবে ব্যবহার করা 
হত? 


৭। মধ্য এয়ায় যে সব পুরাতন ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলির 
মধ্যে যে কোন তিনাঁটর উল্লেখ কর ! 


১! 
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৮ মধ্য এশিয়ার যে সব পূশথ পাওয়া গেছে, সেগযীল কোন ভাষায় 
ল'খত ?- কোন লাপিতে 'লাখত ? 

৯। প্রাচীনকালে ও মধ্যয,গে মধ্য এশিয়ায় যে সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল, তা 
দক উপাদানে তোর ? কোথা থেকে এই সভ্যতা প্রাণশান্ত পেয়েছিল ; 

১০। খুইপ্টীয় যচ্ঠ শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত যে চব ভারতীয় 
পাঁণ্ডত চীনে িয়োছলেন, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর । 

১১। 'হিউয়েন-সাংএর পর যে সব চীনা দূত ও চীনা ভিক্ষু ভারতে 
এসেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর । 

১২। ভারত-চীন যোগাযোগের ফল সংক্ষেপে বিবৃত কর । 

১৩। স্রং সান গান্পো কে ছিলেন? তাঁর সধাক্ষপ্ত পারচয় দাও । 

১৪ । ‘তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মকে লাগাবাদ বা লামাধর্ম বলা হয় কেন? 

১৫। অতীশ দীপৎ্কর শ্রীজ্ঞান কে ছিলেন? তার সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও । 
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১৬1 কোন অণ্চলকে সুবর্ণ ভুমি বলা হত? 

১৭। বৃহত্তর ভারত বথাটির দ্বারা কি বোঝান হয় ? 

১/। ভারতীয় বাঁণবরা দাঁক্ষিণ-পৃবণএশিয়ায় 'গিয়োছল কেন? 


১৯) প্রাচীন যশোধরপুর নগরের সধাক্ষপ্ত বর্ণনা দাও ৷ 
১০1 আধেকার ভাটের প্রতিষ্ঠাতার নাম কর ৷ আঠ্কোর ভাট বিখ্যাত কেন? 


২১। বরবুদুরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । 
শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 

১। মধ্য এশিয়ায় খোটান ছিল সবচেয়ে _ দেশ। 

২। ধৈরোচন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের = ৷ 

৩1 চীনদেশের সীমান্তে _ পর্বতমালায় প্রায় ৫০০ গুহার সন্ধান পাওয়া 


গেছে। 


এ তরপট প্রথম শতক থেকে প্রায় এক হাজার বছর ধরে মধ্য এশিয়ায় 
জীবন্ত ছিল। 

&। এই সব যোগাযোগের ফলে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের নানা -- চীন 
দেশেও গ্রসার লাভ করে। 

৬1 _ রুপে অতীশ দরগপঞ্ফরের মুর্তি এখনো তাঁরা পুজা করেন! 

এ। ভারতবর্ষ যে তৎকালীন পঠথবীর আর পাঁচটা দেশ থেকে _ ছিল 
না, এ সত্য আমাদের ইতিহাসে __ হয়ে আছে । 

৮1 = ছিল একাট আশ্চর্য সুন্দর বিষ্ণু মন্দির ৷ 

৯1॥ শৈলেন্দ্ৰ রাজারা ছিলেন __ বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ভন্ত । 


১০॥ _ মান্দর শৈলেন্দ্ রাজাদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি ৷ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
দিল্লী স্ুজতাতী মুগ (শ্রী: ১২০৬-১৪২৬ ) 
a. তুর্ক-আফগান ল্লাজত্তে ভারতভবর্ধ 


 তুর্ক-আফগানদের ভারতে সাআজ্য বিস্তার £ গজনীর মামুদূ ও 
মহম্মদ ঘোরীর অভিযানের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক 
নতুন পর্যায় শুরু হল। ভারতে তুর্ক-আফগান শাসনের তারা ছিলেন 
অগ্রদূত। ভারতবর্ষে তুর্ক-আফগান শাসন শুধুমাত্র সাভ্রাজ্য 
বিস্তারের জন্যেই স্মরণীয় নয়। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুর্ক- 
আফগান আমলে ইসলামের সংস্পর্শে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল । 
তাদের শাসন ছিল দিল্লীকেন্দিক। আফগানিস্থান থেকে দিল্লী 
পৌছান সহজ। দিল্লী থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং মধ্য ও পশ্চিম 
ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ! সম্ভব। তুর্ক-আফগানদের দিল্লী- 
কেন্দ্রিক শাসনকাল ইতিহাসে দিল্লীর স্থলতানী যুগ নামে পরিচিত। 

স্বলতানদের লক্ষ্য £ সমস্ত ভারতবধ জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার 
দিল্লীর সুলতানদের নিশ্চয়ই লক্ষ্য ছিল। তাই তার! স্থযোগ পেলেই 
ভারতবর্ষের নানা দিকে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে, অভিযান চালিয়েছে 


কুতুবদ্দিন আইবক 
কিন্ত দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ 


আলাউীদ্দন খলজ 


ইয়েছে। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী মারা যান । তার সেনাপতি 


টু - 
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কুতুবুদ্দিন আইবক তারপর সুলতান হন। এখন থেকে দিল্লীর 
স্বলতানী রাজ্য নিছক আফগান রাজ্যের প্রসারিত অংশ নয়। 
দিল্লীর স্থূলতানী রাজত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় । আলাউদ্দিন খলজীর 
রাজত্বে দিলীর সুলতানী শাসন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। 


7 =" ছল ES SPIES EO HECHT SED 
(০ আলাউগ্গীনের সান্তা 
Ee মাইল % 
4 
ও 
9 
En 


B+ 


তখন সা্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটেছে। স্বয়ং সুলতানও সময় 
কর্তৃত্ব ভোগ করেছেন । আলাউদ্দিন খলজী উলেমার প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ 
Mee সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতাকে খর্ব করেছিলেন। ফলে 


এবং 
রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন । 


১৩৮ মধ্যযুগের সভ্যতা 


রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবন £ দেশের শাসকরা ছিল 


সন্তান্ত শ্রেণীভুক্ত । সুলতান, সামন্তবর্গ, হিন্দুরাজন্যবর্গ এবং 


জমিদাররা এদের নিয়েই অন্ত্ান্ত শ্রেণী গঠিত ছিল। দিল্লীতে রাজ-- 


প্রাসাদে মহা আড়ম্বর ও বিলাসে বাস করতেন স্বয়ং সুলতান । 


নতুন সুলতান সিংহাসনে বসলে প্রতি শুক্রবার মুসলমানদের প্রার্থনা: 


সভায় তার নামে খুদবা পড়া হত। নতুন মুদ্রায় তার নাম ছাপা 
হত। নানারকম রীতিনীতি নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে সুলতানের 
দিন কাটত। তার রাজপ্রাসাদে কাজ দেখাশোনার জন্য অনেক 
রাজকর্মচারী, ভৃত্য ও ক্রীতদাস থাকত। 


সমাজে ব্রাহ্মণ ও উলেমাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। সুলতানের 


কাছ থেকে তারা জমিজম! দান হিসাবে পেতেন । এইভাবে তাদের 


অনেকেই বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। 
মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অনেক নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। 


অধিকাংশ শহর ছিল বাণিজ্য কেন্দ্র। এই শহরগুলিতে বাস করত- 


বণিক, কারিগর, সামন্তপ্রভু এবং রাজকর্মচারী এবং সেনাবাহিনী । 
কোন কৌন শহর ছিল শাসনের দপ্তর এবং সামরিক ঘাটি। 
এগুলিতে বাস করত রাজকর্সচারী এবং সেনাবাহিনী । 
শহর ছিল তীর্থক্ষেত্র । এগুলিতে ভীড় জমাত তীর্থযাত্রী আর 
পুরোহিতরা। এক একটা শিল্পের কারিগররা বাস করত এক একটা 
অঞ্চলে । যেমন, কোন অঞ্চলে শুধুমাত্র তাতীরা, কোন অঞ্চলে 
শুধুমাত্র স্ব্ণকাররা, কোন অঞ্চলে শুধুমাত্র কুমোররা । কারিগরদের 
তৈরি জিনিস গরীব মানুষের প্রয়োজন মেটাত, ধনীদের বিলাস 
সামগ্রী জোগাত এবং দেশে বিদেশে বাণিজ্যের উপকরণ হত। 


প্রতি শহরে বাজার ছিল। সেখানে কেনাবেচার জন্য বণিকদের ভীড় 


এত নানাস্থানে বড় বড় মেলা বসত। তখন দিল্লী ছিল একটি সমৃদ্ধ 
ও উন্নত নগর । 


সাদা চাল, দোয়াব অঞ্চল থেকে গম, দক্ষিণ ভারত থেকে সুন্্ম রেশম, 
ব্‌ হাতির দাত, অলঙ্কার আসত। আরব, পূর্ব আফ্রিকা, ভীবিজয 


কোন কোন, 


এখানে কনৌজ থেকে চিনি, পূর্বাঞ্চলের দেশ থেকে, 


সে 


'আস্জিদ, গৌড়ের বড় লোনা 


"দিল্লীর সুলতানা যুগ ; ১৩৯. 
ও চীন থেকে নানা জিনিস আসত। চীনের সঙ্গে বণিজ্যের প্রধান 
কেন্দ্রছিল বাংলাদেশ । ইলতুৎমিসের আমল থেকেই রৌপ্য মুদ্রা 
প্রচলিত হয়। এগুলিকে বলা হত টঙ্কা। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দু. 
বণিকদের সংখ্যা ছিল বেশি । ৬ 
গ্রামীণ জীবনে খুব বেশি পরিবর্তন আসে নি, কৃষকদের জীবনেও 
নয়। অনেক তৃকী আমীর জায়গীর পেয়েছিল। কিন্ত চাষের কাজ 
করত অগণিত হিন্দু চাষী । - 
শিল্প সংস্কৃতির সমন্বয় ? সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির 


“ অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। হিন্দ 


মুসলমান সমাজের জীবনাচরণ 
পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। 
সাংস্কৃতিক সমন্বর নানাভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। বহু জায়গায় 
হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাংশ দিয়ে 
মস্জিদ নিগিত হয়েছে। হিন্দুর . 


হয়েছে । উদাহরণ রূপে দিল্লীর 
কুতুবমিনার, নিজামুদ্দম আ 
লিয়ার মস্জিদ, পাওয়ার আদিনা 


ফী আন্দোলন ও 
ভক্তি আন্দোলনও জনপ্রিয় হয়েছিল । ভগবানের 


আন্দোলনের মত 
i সম্পর্ক ভালবাসার উপর প্রতিষ্টিত। সুফী ও ভক্তি 
আন্দোলনের এটাই ছিল মূল কথ! । 


রঃ রঃ মধ্যযুগের সভ্যতা 


কবীর ৪ ভক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিন জনের নাম বিশেষ 
পরিচিত। ভীরা হলেন কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক। বারাণসীতে 
কবীর একজন তাতীর ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ছিলেন রামানন্দের 
শিষ্য । কবীর বলতেন যে মানুষে 
মানুষে তফাৎ নেই, ধর্মে ধর্মে তফাৎ 
নেই, আল্লা আর বামে প্রভেদ নেই ৷ 
সব মানুষ এক, সব ধর্ম এক। সরল 
হিন্দীতে এসব কথা কীর তার 
দোহাতে প্রকাশ করেছেন । 


চৈতন্য £ হোসেন শাহ যখন বাংলা দেশের সুলতান, তখন 
জ্ঞানের তীর্থরূপে নবদ্বীপের খুব হাকডাক। এই নবদ্বীপেই চৈতন্ত- 


দেবের জন্ম। তীর বাবার নাম 
জগন্নাথ মিশ্র, মার নাম শচীদেহী। 
১৪৮৬ খ্রীস্টাবে ফাল্গুন মাসে 
দোল পুর্ধিমার দিন তার জন্ম। 
তিনি টোলের পণ্ডিত ছিলেন। 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে তিনি তৃপ্ত 
থাকতে পারেন নি। তিনি 
সমাজের নিচু শ্রেণীর দিকে মন 
দিলেন । ভগবানের নাম শুনিয়ে 
এবং ভালবাসা দিয়ে তাদের 
আপন করে নিলেন। যারা তার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন তাদের মধ্যে 
রর অদ্বৈত আচাৰ্য, নিত্যানন্দ, যবন 
শ্রীচৈতন্য হরিদাস ছিলেন অন্যতম । ২৪ 
বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন । ৪৮ বছর বয়সে আষাঢ় মাসের 
শুক্লা সপ্তমীতে তিনি দেহত্যাগ করেন ।  বৈষ্ঞব ধর্ম, বাংলা 


LS 


চে 


দিল্লীর সুলতানা যুগ 


সাহিত্য ও গান চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে নবজীবন লাভ করেছিল। 
নানক £ ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে নানক জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মকে তিনি মানতে 
চান নি। হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ 
তিনি মানতে চান নি। তার বাণী 
'আদি গ্রন্থে' সংকলিত করা হয়েছে। 
তিনি পিখদের ধর্মগুরু. ছিলেন । 
কিন্তু তিনি তার চেয়েও বড় 
ছিলেন৷ . তিনি ছিলেন সে যুগের 
ধর্ম আন্দোলনের পুরোধা | 
ভক্তিআন্দোলন নিছক ধর্স- 
আন্দোলন ছিল না। ধর্ম মান্দো- 
লনের নায়করা সমাজ সংস্কারের নানক 
কথ! চিন্তা করেছেন ৷ তারা জাতিভেদ অস্বীকার করেছেন । মানুষের 
জয়গান করেছেন । সবার! উপরে মানুষ সত্য_একথ! প্রচার ।করেছেন। 
ভাষা ও সাহিত্যে ধর্ম আন্দোলনের প্রভাব £ ধর্ম-আন্দোলনের 
ফলে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। রামানন্দ ও 
কৰীর সরল হিন্দী ভাষায় প্রচার কার্য চালিয়েছেন । হিন্দীভাযা সমৃদ্ধ 
হল। নানক যে ভাষায় প্রচার করেছেন, তা হল গুরুমুখী। পাঞ্জাবে 
এই ভাষা প্রসারলাভ করল । বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রন্তি বৈষ্ণব 
কবিদের রচনার ফলে বাংলা সাহিত্য নতুন এসে সঞ্জীবিত হুল। 
উচ্চশিক্ষা ও গভীর জ্ঞানচার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য অক্ষুণ্ন 
ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী 
প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করা হল। কৃত্তিবাদ বাংলা ভাষায় 
রামায়ণ রচনা করেছিলেন । কৰীন্দ্ৰ পরমেশ্বর মহাভারতের প্রথম 
| অনুবাদ প্রকাশ করেন । ফারসী ভাবার প্রভাবও এই যুগে দেখা 


বাংল 
গেছে। আমীর খসরু ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখেছেন । কিন্ত 
ভার বিষয়বস্ত ছিল ভারতীয়। উর্দু ভাষা সৃষ্টিতে তার অবদান কম 


ছিল না। 


|| 
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২. ইলিঘ্াস শাহ্‌ ও হুসেন শাহের আমলে বাতা দোশন 
সাঘাজিক, সাঃ ্কৃতিক্ক ও অগ্রটনতি্র জীব 


ইলিয়াস শাহ 3 ১৩৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
শামস্থদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। তার রাজধানী 
ছিল পাওুয়া। বাংলা ও বিহারের অনেক অঞ্চল তিনি অধিকার 
করেন. উড়িষ্যা ও ত্রিহুত তিনি আক্রমণ করেছিলেন । কাশী পর্যন্ত 
তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। মহম্মদ তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলকের 
বিরুদ্ধে তিনি সফল হয়েছিলেন । ইলিয়াস শাহের শাসনে হিন্দু 
মুসলমান মৈত্রী ছিল বাংলা দেশের সমাজ ও জীবনের অন্যতম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । স্থাপত্যের বিকাশে তিনি উৎসাহী ছিলেন। 

সিকন্দর শাহ £ ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ ( খ্রীঃ ১৩৫৭- 
৯৩) ছিলেন কৃতী শাসক। তার আমলে দেশে শান্তি ছিল। 


আঁদনা মসাজদ 


“দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। তিনিও স্থাপত্য শিল্পে অনুরাগী ছিলেন। 
পাঙ্রার খিখ্য।ত আদিনা মসজিদ ভার আমলেই নিক হয়েছিল। 


দিল্ল'র সুলতান! যুগ ১৪৩ 


গিয়াস্ুুদ্দিন 8৪ পরবর্তা শাসক ছিলেন সিকন্দর শাহের পুত্র 
গিয়ান্ুদ্দিন। গিয়াস্থদ্িন গৃহযুদ্ধে পিতাকে হত্যা করেন। তারপর 
তিনি বাংলার শাসনকর্তা হন ( খ্রীঃ ১৩৯৩-১৪১০ )। , শাসক হিসাবে 
তিনি ছিলেন কুশলী, সাহসী ও ্যায়নিষ্ঠ। তিনি নিজে স্থুকবি ছিলেন । 
পারস্তের কবি হাফিজের সঙ্গে তিনি পত্রবিনিময় করতেন । চীন দেশেও 
তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। গিয়াস্ুদ্দিনের আমলে বাংলা! দেশের সঙ্গে 
চীনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। 
\ ইলিয়াসশাহী রাজত্বের শেষ পর্বে হাবসী ক্রীতদাসর! প্রাধান্য 

-অর্জন করে। হাবসী ক্রীতদাসরা এসেছিল আবিসীনিয়া থেকে । ১৪৮৬ 

থেকে ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত হাবসী সিদি বদর রাজত্ব করেছিলেন। সে 
-সময় হাবসীদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না । 

হুসেন শাহ ঃ হাবদীদের আমলে বাংলা দেশে অরাজকত! ছিল। 
তখন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের অনুরোধে আলাউদ্দিন হুসেন 
বাংলার সুলতান হলেন (খ্রীঃ ১৪৯৩-১৫১৮) । তিনি ছিলেন সিদি 
বদরের মন্ত্রী। হুসেন শাহ নাম নিয়ে তিনি বাংলার স্থুলতান 
হয়েছিলেন । 

সুলতান হয়েই তিনি হাবনীদের বিতাড়িত করলেন। তার রাজ্য 
ত্রিপুরা, আসাম ও উড়িষ্যার দীম! পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিহারের বেশ 
“কিছু অংশ তিনি দখল করেছিলেন । 

তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক, ন্তায়পরায়ণ, বিছ্যেৎসাহী । বহু মসজিদ 
ও চিকিৎসাকেন্দ্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি দানে অকুণঠ 
ছিলেন। তীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে চারজন হিন্দু কর্মচারীর 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তারা হলেন রূপ গোস্বামী, সনাতন 
গোস্বামী, গোগীনাথ বন্থু ও পুৱন্দর খান। তার উৎসাহে রূপ 
গোস্বামী “বিদগ্ধ মাধব’ ও “ললিত মাধব’ রচনা করেন। তার পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় মালাধর বস্তু শ্রীমদভাগবতের বাংল! অনুবাদ করেন। এই 
"অনুবাদের জন্য হুসেন শাহ মালাধর বন্থকে ‘গুণরাজ খান’ উপাধি . 
দেন। কৰীন্দ্ৰ পরমেশ্বর সে সময় বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ 
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করেছিলেন। শোনা বায় হিন্দু ও মুসলমানদের সমন্বয় সাধনের জন্য 
তিনি সত্যপীরের আরাধনার প্রচলন করেন। তিনি মনে করতেন 
মুসলমান সত্যগীর ও হিন্দু সত্যনারায়ণ এক ও অভিন্ন। সম্রাট 
অশৌোককে আমর বড় রাজা বলে মানি, কারণ তিনি বৌদ্ধ হওয়া 
সতেও অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । হুসেন শাহকে আমরা 
বড় রাজা বলে জানি, কারণ তিনি মুসলমান হওয়া সত্বেও অন্ত 
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হুসেন শাহ ছিলেন গুণী রাজা । 
তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলন ও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন । 
বাংলা দেশ সলতানী আমলে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল । 
এর কারণ হল বাংলাদেশ দিল্লী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই 
দিল্লীর সুলতানরা খুব বেশি খবরদারী করতে পারত না। তাছাড়া 
বাংলা দেশ ও দিল্লীর মধ্যে যাতায়াত ছিল খুব কষ্টসাধ্য । দিল্লীর 
স্বলতানদের রাজকর্মচারীরা বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রাখতে পারত না । 


বাংল! দেশ এই সময় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। 
চীনদেশের মিং সত্রাটরা, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চীনা বণিকদের 


ছোট সোনা মসাঁজদ 


পাঠিয়েছিলেন । ১৪২১ ও ১৪৩১ শ্রীষ্টাব্দে চেংহো বাংলাদেশে 
এসেছিলেন। চীনা বণিকদের বিবরণে বাংলাদেশের আহক অগ্রগতির, 
স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের প্রধান 


দিলীর স্লতানী যুগ ১৪৫ 
কৃতিত্ব হল হিন্দু মুসলমান জন্প্রীতি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানরা 
ছিল শাসক এবং হিন্দুরা ছিল শাসিত। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে 
হিন্দু মুসলমান একত্রে পাশাপাশি বসবাস করেছে, মেলামেশা করেছে 
এবং একই জীবনধারায় সমবেতভাবে অংশ নিয়েছে । হিন্দু ধর্মশাপ্র ও 
সংস্কৃত ভাষা সমাদৃত ছিল নবদ্বীপে ও অন্তান্ত স্থানের টোল 
চ$স্পাঈ প্রভৃতি বিদ্যায়তনে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও দর্শনের চর্চা হত৷ 
গোৌড়ের ছোট ও বড় সোন! মসজিদ, পাওয়ার আদিনা মসজিদ প্রভৃতি 
স্থাপত্যকীতিতে অতুলনীয় শিল্প কুশলত! প্রকাশ পেয়েছে। 


৩. সুলতানী শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


ভুমি রাজস্ব স্থির করা, আদায় করা এবং আইন শৃঙ্খল! বজায় 
_ রাখা-_সুলতানী শাসন ব্যবস্থার এই তিনটি ছিল মূল উদ্দেশ্য । কিছু 
জমি ছিল সুলতানদের জন্য সংরক্ষিত এবং সুলতানের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
এই জমি থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যেত, তা ছিল সুলতানদের নিজন্ব 
আয়ের অন্তর্গত । এই ধরনের জমির রাজস্ব ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের এক 
তৃতীয়াংশ । গ্রামে এবং জেলায় যেসব আঞ্চলিক রাজকর্মচারী ছিল, 
তারাই এই রাজস্ব আদায় করত। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে 
হবে যে সুলতানী আমলের আগে গ্রামের যে শাদন কাঠামো ছিল, 
নুলতানী শাসনে তা বিশেষ পালটায় নি। গ্রামের বংশানুক্রমিক 
প্রধানকে বলা হত মুকাদ্দম। পাঁটোয়ারি স্থানীয় দলিলপত্র সংরক্ষণ 
করত। মুশরিফ হিসাবপত্র তত্বাবধান করত এবং রাজস্ব আদায় হলে 
ত দেখাগুন! করত । 

রাজসভাতেও কিছু রাজকর্মচাঁরী রাজন্বের হিসাব রাখত । তাদের 
মধ্যে প্রধান ছিল ওয়াজির এবং বক্পী। রাজস্ব আদায় হলে 
ওয়াজির ও তীর অধস্তন কর্মচারীরা হিসাব পরীক্ষা, করে দেখত 
এবং সুলতানের দানের বিবরণ লিখে রার়ত। আরও. নান! ধরনের 
কর্মচারী ছিল। কেউ সেনাবিভাগ্নের তত্বাবধান করত। সুলতানের 
সঙ্গে অন্যান্ত রাজ্যের সম্পর্ক দেখাশোনার জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী, 

১০ 
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ছিল। প্রধান কাঁজী ছিলেন প্রধান বিচারপতি । তিনি ধর্মবিষয়ের 
নির্দেশ দিতেন । সমস্ত রাঁজকর্মচারীর উপর তন্বাবধানের দায়িত্ব ছিল 
ওয়াজিরের ! তীর দক্ষতা ও নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করত সম্রাটের 
কৃতিত্ব ! সর্বদাই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন সুলতান স্বয়ং 


আন্ুুশীলনী 

১। দিল্লীর হুলতানী যুগ বলতে কি বোঝান হয় ? 

২] তুর্ব-আফগান যুগে স্থলতাঁনদের ভারত অভিযানের কি লক্ষ্য ছিল ? 

৩। স্থলতানী যুগের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও .। 

৪। সুলতানী যুগের অর্থ নৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

৫ | স্থলতানী যুগের সমাজ জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

৬। মধ্যযুগের শিলে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটেছিল, তার 
কয়েকটি উদাহরণ দাও । 

৭] সুফী ও ভক্তি আন্দোলনের মূল কথ! কি ছিল? 

৮1! কবীর কে ছিলেন ' তীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

৯।  শ্রীচৈতন্য কে ছিলেন? তীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

১০ । নানক কে ছিলেন? তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

১১। ভাষা ও সাহিত্যের উপর ধর্ম আন্দোলনের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচন 
কর। 

১২। ইলিয়াস শাহ কে ছিলেন? তীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

১৩। আঁদিনা মসজিদ কার আমলে নিগিত হয়েছিল ? তীর সম্বন্ধে কি জান ই 

১৪ । গিয়ান্থ্দিন কে ছিলেন? তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । রম 

১৫। মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে হুসেন শাহের অবদান আলোচনা কর। 

১৬। স্থলতানী শাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? 

১৭। সথলতানী আমলে বাংলা কেন স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল ? 

১৮। মুকাদ্দমঃ পাটোয়ারি, মুশরিফ' ওয়াজির ও বক্সী ও প্রধান কাজী_এই 
সমস্ত কর্মচারীর কার কি দায়িত্ব ছিল? 

শু্যস্থান পুরণ কর £ 

১। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুর্ক-আফগান আমলে __ নংস্পর্শে যথোষ্ট 
প্রভাবিত হয়েছিল । 

২। স্থলতানী যুগে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির অপূর্ব - ঘটেছিল। 

৩। ধর্ম আন্দোলনের নায়করা __ সংস্কারের কথা চিন্ত করেছেন । 

৪ | বাংলাদেশের মুসলমান শাসনের প্রধান _ হল -- দল্্রাতি। 

৫ শৰ্বদাই চুড়ান্ত নিদ্ধাপ্তি নিতেন _ বং | 


ূ 
| 


শি 


চতা্শ অধ্যায় : 
মধ্যযুগের অবসান (খ্রীস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক ) 
5. কনসটানটিনোপলের পতন ও নবজাগরণ 

মধ্যযুগের ভিত্তি ছিল সামন্ততন্র । আধুনিক যুগের ভিত্তি হল 
খনিকতন্ত্র। সামন্ততত্র থেকে ধনিকতন্ত্রে সমাজের পরিবর্তন অকস্মাৎ 
ঘটেনি। : পরিবর্তন মানতে সময় লেগেছে প্রায় তিনি শ* বছর। 
তারিখের হিসাবে চৌদ্দ থেকে সতেরো শতক । সহজে বোঝার জনা 
এতিহাসিকরা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে একটা সীমারেখা 
টেনেছেন। ১৪৫৩ হ্রীস্টাব্দ হল সেই সীমারেখা । এ সালে অটোমান 
তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্টানটিনোপল আক্রমণ করেছিলেন । 
কনস্টানটিনোপলের গ্রীক সম্রাট যুদ্ধে নিহত হলেন । কনস্টানটি- 
£নোপলের পতন ঘটল । পূর্ব রোম সাত্মাজ্যের অবসান হল। গ্রীক 
ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতর! কনস্টানটিনোপল ছেড়ে ইউরোপের ' 
বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলেন। তাদের উৎসাহে ইউরোপের বিভিন্ন 
অঞ্চলে গ্রাক ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা ছড়িয়ে পড়ল। এ সব 
কারণে এতিহাসিকর! বলেছেন যে ১৪৫৩ সালকে মধ্যযুগের শেষ ও . 
আধুনিক যুগের শুরু হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব | 

মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে রেনেসণীস ব| নবজাগরণ শুরু হল। 
ইটালীতে পেটার্ক ও বোকাশিও-এর সাহিত্যে নবজাগরণের প্রথম 
অভুাদয় লক্ষা কর! যায়। লিওনাদে1 দা ভিঞ্চি ছিলেন শিল্পী ও 
বিজ্ঞানী । তিনি 1ছলেন নবজাগরণের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ইংলণ্ডে 
শেকসন্পীয়ারের সাহিত্যে এবং তার কিছু পরে ফ্রান্সের সাহিত্যেও 


 নবজাগরণের বাণী ধ্বনিত হয়েছে । প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের 


বিদ্যাপ্ুলি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়ে গেল। হারানো পুথির 
সন্ধানে মানুষ সচেষ্ট হল ৷ নিজের ভাষায় ভাব ও . চিন্তা প্রকাশ করার 
উদ্যম দেখা দিল | 

ছকি আঁকা, মূৰ্তি গড়া ও গ্ৃহনির্মাণেও শিল্পী ও স্থপতিরা নতুন 


বিষয়বন্ত, নতুন রীতি প্রবর্তন করল। মধ্যযুগের পুরোহিতরা ছিল 


১৪৮ মধ্যযুগের সভ্যতা 


অলস ও ছুর্নীতিগ্রস্থ। মধ্যযুগের ব্যারণ ও নাইটরা ছিল অকর্মণ্য ও 
অশিক্ষিত ৷ মধ্যযুগের মানুষ শুধুমাত্র ধর্মতত্ব আর স্বগ'রাজ্য নিয়ে 
চিন্ত। করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষের কাছে স্বগ'রাজ্য বড় নয়, 
এই পৃথিবী অনেক বেশি আকর্ষণীয় ! আধুনিক যুগের মানুষের কাছে 
সাফল্য বড় কথা। আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, উদ্যম ও পরিশ্রম 
আধুনিক মানুষের চারিত্রিক গুণ । তাই আধুনিক মানুষ নতুন বিদ্যার 
দিকে মনোনিবেশ করল। সেগুলি হল ভুগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
জ্যোতিবিদ্যা, চিকিৎসাশান্ত্র, সাহিত্য, শিল্প। স্বর্গের দেবতা নয়, 
মর্তোর মানুষ হল নবজাগরণের মূল মন্ত্র । তাই নবজাগরণের পণ্ডিত- 
দের নামকরণ করা হয়েছে হিউম্যানিস্ট বা মানবতন্ত্রী । 

- মধ্যযুগের মানুষের কাছে বিশ্বাসই ছিল জ্ঞানলাভের উপাঁয়। 
আধুনিক মানুষের কাছে জ্ঞানলাভের পথ হচ্ছে যুক্তি তর্কবিচার। 
চোখ মেলে দেখা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বোঝা এই হল আধুনিক 
বিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক শর্ত। নবজাগরণ পর্ব নব নব বৈজ্ঞানিক 
আবিক্কারে মুখর । বন্দুক ও কামানে বারুদের ব্যবহার গুরু 'হল। 

যুদ্ধের প্রকৃতিও তাই পালটে গেল। দিগদর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার দুরে 
বহুদূরে সমুদ্র যাত্রা সহজ হল। কাগজ ও ছাপাখানার প্রচলনে জ্ঞান- 


৮ 


বিজ্ঞানের কথা ছড়িয়ে পড়ল । কোপারনিকাস জানালেন পৃথিবী ঘুরতে - 


ঘুরতে ন্র্যকে প্রদক্ষিণ করে। ক্রুনো বললেন সুর্য ও নানা গ্রহ বিরাট 
নক্ষত্রমগুলের অতি সামান্য অংশ । গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার 
করলেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তথ্য জানালেন। মানুষের শরীরে 
রক্ত-চলাচলের নিয়মের কথা হার্ডে শোনালেন। নতুন যুগের প্রয়োজনের 
তাগিদে বিজ্ঞানচ্চণয় নতুন প্রেরণা এল । 

কনস্টানটিনৌপলের পতনের পর তুক্দের আধিপত্য বেড়ে গেল! 
তখন স্থলপথে দেশবিদেশে বাণিজ্য চালান আর সম্ভব হচ্ছিল না| তাই 
বাণিজ্যের স্বার্থে জলপথের সন্ধানে ইউরোপের বণিকরা মেতে উঠল! 
স্পেনের রাজার অনুগ্রহে কলম্বাস ভারতবর্ষে আসার উদ্দেশ্যে সাগর 
পথে বেরিয়ে পড়লেন । কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি আমেরিকা আবিষ্কার 


চে 
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মধ্যযুগের অবসান 38৯ 
করলেন। ১৪৯৮ সালে পতুগালের প্রতিনিধি ভাস্কো-ডা-গামা 


"আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষে পৌছালেন। আফ্রিকা ও এশিয়ার উপকুলে 


পতুগীজ বণিক ও আমেরিকা মহাদেশে স্পেনের লোকেরা সাআাজ্য 

গড়ে তুলল | ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড এ সব নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য 

বিস্তারের উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল | ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল. 
নাবিকদের দুঃসাহস, বণিকদের অর্থসাহায্য এবং রাজাদের প্রভাব 

প্রতিপত্তির ফলে । 


২, আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পত্তন 


মধাযুগে রাজা ছিলেন সামন্তদের প্রধান | আধুনিক যুগে রাঙা 
হুলেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নায়ক ৷ কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রয়োজনে দেখা 
দিল অবাধ রাজতন্র ! কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি প্রথমে দেখ! দিল ইংলণ্ড ও 
ফ্রানে, স্পেন ও পতুগালে, পরে প্রাণিয়া ও রাশিয়ায় । কেন্দ্রীভূত 
রাষ্টরশক্তির প্রয়োজনে দেখা দিল নেশন ও জাতীয়তাবোধের ধারণ । 
মধাযুগের পবিত্র রোম সাআ্রাজোর কল্পনা বিলীন হয়ে গেল। তার 
জায়গায় দেখা দিল স্বদেশ ও স্বাদেশিকতার ধারণা। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে স্বার্থের 
্বন্ব শুরু হল। অধীনস্ত দেশগুলিতে শুরু হল মুক্তি আন্দোলন | 
ইউরোপীয় বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার ঘটল ৷  বিশ্বজোড়। বাণিজ্য 


- গড়ে উঠল। অনুন্নত দেশে ইউরোপীয় রাষ্্রগুলির উপনিবেশ গড়ে 


উঠল। উপনিবেশে বাজার দখল নিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধবিগ্রহ বেঁধে গেল । 

মধ্যযুগের অবনাঁনে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ল! 
আধুনিক যুগের আবির্ভাবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা পত্তন হল। পুরাতন 
সমাজ ব্যবস্থা থেকে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সভ্যতার রূপান্তর খুব সহজে 
ঘটে নি। অশান্তি, অরাজকতা, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহের মধা ঘিয়ে 
পরিবর্তন এসেছে । ১৩৬৮ সালে ফ্রান্সের প্রজারা বিদ্রোহ শুরু করে। 
১৩৮১ সালে ইংলণ্ডের কৃষকরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের 
নেতা ছিলেন ওয়াট টাইলার | পনেরো শতকের শেষ থেকে জারমানির 
ভাষীর। মাঝে মাঝেই বিদ্রোহী হয়েছে। চৌদ্দ শতকে বেলজিয়ামের 


১৫০ মধ্যযুগের সভ্যত৷ 


্লাণ্ডার্স এদেশে মালিক ও কারিগরদের মধ্যে মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ : 


হয়েছে । ১৩৭৮ সালের ফ্লোরেন্দের চিয়ম্পি বিদ্রোহ কারিগরদের 
সংগ্রাম। পুরাতন ও নতুন সমাজের দ্বন্দ্ব ইংলণ্ডে ও ফরাসী দেশে 
অনেক দিন ধরে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে 

রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বেঁধেছিল। ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ গুরু 
হয়েছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে পুরাতন যুগের বিদায় ও 
নতুন যুগের আগমনী ধ্বনিত হয়েছে । 


অনুশীলনী 
৯। ১৪৫৩ সালকে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের শুরু হিসাবে কেন। 
চিহ্নিত করা হয়? 
২। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রস্তাব আলোচনা করু। 


=! মধ্যযুগের মা ও আধুনিক যুগের মাল্গষের দৃষ্টিতদির তফাৎ, 
আলোচনা কর । “ 


৪1 হিউন্যানিন্ট কাদের বলা হয়? কেন বলা হয়? 
«| নবজাগরণ পর্বের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উল্লেখ কর। 
৬। নবজাগরণ পর্বের কয়েকটি ভৌগোলিক আবিষ্কীর উল্লেখ কর। 
৭। ইউরোপে কি ভাবে নেশন ব| জাতীয়তাবোধের ধারণ। গড়ে উঠেছিল ? 
৮। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কেন যুদ্ধ বিগ্রহ বেধে গেল? নতুন সমাজ ব্যবস্থায় 
সমাজের রূপান্তর কেন সহজে ঘটে নি? 
৯1 মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চণে থে সব বিদ্রোহ ঘটেছিল, 
সেগুলির কয়েকটির বিবরণ দাও | 
১০ মধ্যযুগের অবপানে ইংলণ্ডে কি ধরনের বিদ্রোহ ঘটেছিল ? 
শুষ্যস্থান পুরণ কর ঃ 
১ মধ্যযুগের মালগষ একমাত্র _- আর -_ নিয়ে চিন্তা করেছে । 
২। কিন্ত আধুনিক যুগের মানুষের কাছে _- বড় নয়, এই -- অনেক বেশি 
আকর্ষণীয়। 
৩। স্বর্গের দেবতা! নয়, মর্ত্যের -_ হল নবজাগরণের মূল মন্ত্র । 
৪। মধ্যযুগের মানুষের কাছে -_ ছিল জ্ঞানলাভের উপায়। 
«| আধুনিক মানবের কাছে জ্ঞানলাভের পথ হচ্ছে | - 
৬। ভৌগোলিক আবিষার সম্ভব হয়েছিল নাবিকদের _; বণিকদের __' 
ও এবং রাজাদের প্রভাব _ ফলে। 
৭ কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রয়োজনে দেখা -- দিল রাজতন্র । 
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2০৪ 


বস” 


নির্বাচিত হটন।পঞ্জী 


খ্ৰীস্টাব্দ ৪৭৬ রোম সাম্রাজ্যের পতন 


a 


৪৯৫ হুন নায়ক তোরমান কতৃক পাঞ্জাব রাজ্য প্রতিষ্ঠা 

৫০০ আনুমানিক এই সময়ে জাপান কোরিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করেছিল 

৫৩০ মালবরাজ যশোবর্মন হুনদের পরাজিত করেন 

৫২৭-৫৬৫ সম্মাট জাসটিনিয়ানের রাজত্বকাল 

৫৭০-৬৩২ হজরত মহম্মদের জীবনকাল 

৬০৫-৬১০ চীনের বিরাট খাল খনন 

৬০৫ এই সময়ের কিছু পুর্বে বাংলাদেশের প্রথম সার্বভৌম 
রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা 

৬২২ হিজরী বর্ষ গণনা শুরু 

৬২৫-৬৪৫ পল্পবরাজ নরসিংহ বর্মনের রাজস্বকীল 

৬২৯ চীন থেকে হিউয়ানসাংএর ভারত অভিমুখে যাত্রা 

৬৩০-৬৪৪ হিউয়ান সাং-এর ভারতে অবস্থান 

৬৩৪ চালুক্ারাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হরষবর্ধনের পরাজয় ' 

৬৪২ পল্পভরাজ নরসিংহ বর্মনের নিকট দ্বিতীয় পুলকেশীর 
পরাজয় 

৭১১. আরবদের (মুরদের ) স্পেন দখল 

৭৩২ চাল'স মারটেলের নেতৃত্বে ফাঙকরা তুর্সের যুদ্ধে আরবদের 
পরাজিত করে 

৭৫২ চালন মারটেলের পুত্র. পিল্লিন দি শট ফ্রাঙ্কদ্ের রাজ। হন 

এবং ক্যারোলিনজিয়ান বংশের প্রতিষ্ঠ! করেন 


, ৭৭১-৮১৪ মহামতি চাল'প বা শালমেনের রাজত্বকাল 


৮০০ শীলরমেনের অভিষেক, পবিত্র ‘রোম সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 


, ৭৭০-৮১০ ধর্মপালের রাজত্বকাল 


১৫২ মধ্যযুগের সভ্যতা 


খ্ৰীস্টাব্দ ৮১০-৮৫০ দেবপালের রাঁজত্বকাল : 
» ৮১৫-৮৭৭ রাষ্ট্রকুটবংশীর অমোঘবর্ষের রাজত্বকাল 
» ১০০০ ইটালীর নগরগুলির স্বাধীন রাষ্ট্রূপে আবির্ভাব 
». ১২০৬ কুতুবউদ্দীন কতৃক দিল্লীর সিংহাসন লাভ 
» ১২৭১ -১২৯৫ মার্কো পোলোর ভ্রমণকাল 
:: ১২৯১-১৩১৬ সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল 
৮ ১৪৫৩ কনস্টানটিনোপল অটোমান তুক্ণাদের দ্বার। অধিকৃত 
» ১৪৮৫-১৫৩৩ শ্ীচৈতন্যের জীবনকাল 
» ১৪৯২ কলম্বাসের প্রথম আমেরিক! আবিক্কার 
? ১৪৯৩-১৫১৮ হুসেন শাহের রাজত্ব কাল 
» ১৪৯৮ ভাসকো-দা-গামা কতৃক ভারতে আসার জলপথ 
আবিষ্কার 


নি 
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অতিরিক্ত অনুশীলনী 


প্রথম অধ্যায় 


ঠিক উত্তরটি / এই চিন্ত দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ভুল উত্তরে * এই 


> 


২। 


> 


Nl 


৩ 


> 


২ 


G 


> 


২। 


চিন্ত দাও। 


রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল যীশু খএরীন্টের জন্মের প্রায় ছুইশত/পাচ 


শত/একহাজার বৎসর পরে। 
কনস্টানটিনোপলের পতন্‌ হয়েছে ১৪৫৩/১৫১৭/১৬৫৭ খ্রীন্টাব্দে । 


I দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভসিগথদের প্রধান নেত ছিলেন__এটনা/গেইসারিক/আলারিক | 
কুঘ্সাগরের সীমান্তে থাকত নস গ্যান 'ডেনস/জুটদ্!অসট্টোগথ/ভিসিগথ/ 
লমবার্ডএবদেলরা | | 
ওডোসার জুলিয়াস সীজারকে/কনন্টানটাইনকো!রমূলাম অগান্টাসকে 
সিংহাসনচ্যুত করলেন । 

চতুর্থ অধ্যায় 


সম্রাট কনস্টানটাইন | সম্রাট জাসটিনিয়ান / রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গরিচিত। | 

গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ট সম্পদ জগত্বাসী পেয়েছে, 
চীনের/ভারতবর্ষের/বাইজানটিরামের কাঁছ থেকে । 

কনস্টানটিনৌপলের সম্রাটের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন কনন্টানটাইন। 


জাসটিনিয়ান। 
পঞ্চম অধ্যায় 


আরবের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর তারা বেদুইন/ইরানী বলে 


পরিচিত।, : 
৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ মিনা যাত্রা করেছিলেন এই বছর থেকেই 
মুসলমানদের নতুন বছর হিজরী সন/শকাব্দ গণন। করা হয়। 


১] 


৪] 


৫ 


মধ্যযুগের সভ্যতা 


হজরত মহম্মদের পর প্রথম খলিফা হন ওসমান/ওমর 'আবু বকর । 
আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে ইসলাম জগতের রাজধানী ছিল, মক্া/ 
দামাস্কাস'বোগদাদ। 

দশমিক সংখ্যাতত্বের ব্যবহার আরব শিখেছে ইউরোপের/ভারতবর্ষের 
কাছ থেকে । 


৬। বিপুল পারসিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে রোমান/আরবী লিপি ও উদ! 


পারসিক ভাষাকে আশ্রয় করে। 


ষণ্ঠ অধ্যায় 


১। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে চালস মারটেল/পিপ্সিন দি ১44 তুসে'র যুদ্ধে 


২ 


মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেন | 
শার্লামেনের রাঁভপ্রাসাদের স্থলে স্পেন থেকে এসেছিলেন এলকুইন 
নরদাম্রির। থেকে কবি থিওডুলক ও ইটালী থেকে পল গা ডিকন। 


৩। মধ্যযুগের বিশ্ববিষ্ধালয় ছিল-কোন বিশেষ দেশের নিজস্ব জাতীয় 


আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। 


৪। মধ্যযুগের ইউরোপে লেখাপড়ার মাধ্যম ছিল ১99 


গ্রীক ভাষা । 


সপ্তম অধ্যায় 


১। সামন্ততান্িক ঙূমিব্যবস্থা ও সামন্ততান্্িক শাসন কাঠামো এই 


২। 


আনুগত্যের সম্পর্কের উপর দীড়িরেছিল। এই আনুগত্য রাষ্ট্রের! 
বাক্তির গ্রতি। 
সাফ প্রথা ছিল নির্বাচনমূলকাবংশান্মক্রমিক। 


৩ চার্চকে সাফ'র! যে কর দিত তাঁকে ক্যাপিটেশন/টাইথ| হেরিয়ট/টেইলী 


৪) 


বলা হত। 


সাফকে সামন্তপ্রভু বিক্রি করতে পারত, অপুরাধ করলে নাতি দিতে 
পারত, এমনকি খুনও করতে পারত! 


€। যে সকল রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার নাইটদের মেনে চলতে হত, 


এগুলিকে এক কথায় বলা হত ক্রবাদুর/হিরোইভম/শিভ্যালরি। 


অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী ৩ 

অষ্টম অধ্যায় 
১। ইউরোপের খ্রীন্টানর! চীনাদের/মোঙ্দলদের/ মুসলমান সেলজুক তুবীদের 
" কবল থেকে প্যালেন্টাইনের পবিত্র স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করতে প্রায় 
দুশো বছর সংগ্রাম চালিয়েছিল । এই সামরিক অভিযানগুলি ধর্মযন্ধ 


নামে পরিচিত। 
২] ফরাসীদের/গ্রীকদেরমুসলমানদের কাছ থেকে ইটালীর বণিক পরিবারের 


লোকজন ব্যাঙ্কের রীতিনীতি শিখেছিল । 
নবম অধ্যায় 


১। নিজের জমিজম1 ও সম্পত্তি হস্তান্তর করার (অর্থাৎ বিক্রি করার, দান 
করার, লিজ দেবার ) অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল শহরবানীর । তাদের 
নান। ধরনের সামন্ত প্রথার কর দিতে হত। 

২। অপরাধীদের বিচার হত স্থানীর়!সাগন্তপ্রভূদের আদালতে | 

৩। বুর্জোয়। শ্রেণীভুক্ত ছিল বণিকর||কারিগর মালিকরা/জমির মালিকরা! 
ব্যান্কের অংশীদারর! | 


দশম অধ্যার 
ক 


১। থাৎ যুগে চীনে রাজকর্মচারী নিয়োগ কর হত রাজার খেয়ালখুশী মত 
জটিল পরীক্ষ। পদ্ধতির মধ্য দিয়ে 

২। স্থৃং যুগে চিত্রশিলীদের প্রিয় বিষয় ছিল মান্য/প্রকতি। 

৩। তিন্বতে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারগুলির সন্দে' বৌদ্ধ ধর্মের এক 

+ বিচিত্র সমন্বয়'গভীর বিরোধ গড়ে ওঠে। 

৪। মীর্কো গোলোর গ্রন্থ থেকে একথা! স্পষ্ট যে ত্রয়োদশ শতকের শেষাবে? 
চীন নানা দিক দিয়ে তৎকালীন ইউরোপের চেয়ে নিকৃষ্ট! শ্রেষ্ঠ ছিল। 


খ 


১। জাপানের সাধারণ মানুষও ভারতে!কোরিয়ার/ন্নমাত্রার বৌদ্ধ সম্্যাসী 
সন্্যাসিনীদের সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধ গ্রহণ করেছে। 


৮৪ 


২। 


[dd 


০2 


Er) 


১ 


২ 


৩ 


১৫০ 


মধ্যযুগের সভ্যতা] 


বংশানুক্ৰমিক সামরিক শাসনকে বলা হত গিকাডে। | পিনটে | 
শোগানেট। 


পরে সমগ্র সামরিক শ্রেণী বোঝাতে দাইমিও'সামুরাই ব্যবহার কর! 


হয়েছে । _ 


একাদশ অধ্যায় 


৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুন নেতা মিহিরকুলকে পরাজিত করেন গুপ্ত সম্রাট 
নরসিংহ গুপ্চ/নানমসরের যশোধর্মন | 

‘রত্বাবলী’, ননাগানন্দ' ও 'প্রিযদিক।” এই তিনটি নাটক রচন। করেন 

কৰি বানভট্ট/হর্ষব্ধ ন। 

হিউয়ান সাং-এর বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে ধর্মে ধর্মে 
মৈত্রী/বিরোধ ছিল না। 


নালন্দা বিশ্ববিগ্াল়ে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার খুব সহজ/কঠিন ছিল 
না। 


রাজপুত্র| নিছেদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। এ 
ক্ণন্থবর্ণ হল টট্টগ্রাম/মুশিদাবাদ জেলার রাঙামাটির নিকট কানসোন। 
গ্রাম । 

পালযুগে বাঙালীর| ভারতীয় চেতন৷ লাভ করেছিন/করে নি। 
পালযুগ/সেনযুগ ছিল বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। 


দ্বাদশ অধ্যায়: 


বাহলীক! দেশে।খোটানে/তুন-হোয়াং পৰত্মালায় যে বৌদ্ধ গুহা- 
মন্দিরগুলি পাওয়। গেছে, সেগুলি সহস্র বুদ্ধের গুহা নামে পরিচিত । 
অতীশ দীপঙ্কর শ্ীজ্ঞান তিতে বিশুদ্ধ হীনযান/মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত 
প্রচার করেছিলেন। 

ভারতবর্ষ যে তৎকালীন পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল! 
ছিল না, এ সত্য আমাদের ইতিহাসে উজ্জল হরে আছে। 


শৈলেন্দ্ৰ রাজারা ছিলেন ত্রা্ণ্যধর্মের/মহাধান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী 
ভক্ত | 


fe 


> 


২ 
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৪ 


৫ 


৬। 


অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী Es 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 


আলাউদ্দিন খলজী উলেমার প্রভাবকে ক্ষুপ্ন করেছিলেন/করতে পারেন 
নি এবং সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতাকে খর্ব করেছিলেন / করতে 


. পারেন নি। ২ 


স্থলতানী যুগে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে ছিল/ঘটেনি । 
সুফী আন্দোলন ও ভক্তি আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধো 
সমন্বয় ঘটেছিল/ঘটেনি । 


বিশেষ অনুশীলনী 


কল্পনা করে| খ্রীস্্রীয় নবম শতকে তুমি বিশ্বভ্রমণ করতে বেরিয়েছ। 
চীন, পশ্চিম এশিয়৷ ও পশ্চিম ইউরোপ তোমার ভ্রমণ তালিকায় 
ছিল । লে সব দেশের গানের ধর্মবিশ্বাস, গ্রাসাদসৌধ ও জীবনযাত্রা 
ইত্যাদি বর্ণনা করে বন্ধুকে একটি চিঠি দাও । চীন ও আরবদেশে তুমি 
কী কী ডিনিস কিনেছিলে, তাঁও ছিখবে। 

গ্রাচীনযুগ ন! নধ্যযুগ_কোৌন যুগের আকর্ষণ তোমার কাছে বেশি? 

কারণগুলি আলোচনা রুরে বন্ধুকে একটি চিঠি পাঠাও । 

মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রাচ্যদেশগুলি থেকে কী কী শিখেছিলঃ 
তার বর্ণনা দাও । 

সামন্তপ্রভুঃ সাফ? নাইট, শ্রীদীন সন্যাসী এবং স্বাধীন মান্য ( অর্থাৎ 
ক্রীতদাস নয় )__মধাযুগের এসব মানুষদের কার জীবনযাত্রা তোমার 
কাছে বেশি কাম)? এ বিষয়ে তোমার মতামত আলোচনা কর। 
মধ্যযুগে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য যতদুর বিস্তৃত ছিল, (সে সব অঞ্চলে 
প্রাচীনকালে কোন্‌ কোন্‌ সভ্যতার উদয় হয়েছিল ? 

নিয়লিখিত ব্যক্তিগুলির পরিচয় দাও £_ 

আলরিক, গেইসারিক, এটিলাঃ ঈটাশ পোপ লিও, ওডেসার, রমুলাস 
অগান্টীস জেনো, উলফিলাঁস, ক্যাসিওডোরাস, থিওডোরা, 
প্রেকোপিয়াম, মৌয়াবিয়া, ইবন সিনা, ওমর খৈয়াম, ফেরদৌসি, 
আভেরস, চার্লন শীরটেল এলকুইন, পল প্ত ডিকন, থিওড়ুলফ+ আইন- 


হার্ড, সেন্ট বেনেডিক্ট, এবেলার্ড, টমাস, একুইনাস, হিউয়ান-সাং, 


ওয়াং আন-শি, চেঙ্গিস খাঁ, কুবলাই খাঁ, মার্কো পোলো । 


৭. 


৮ 


৯ 


মধ্যযুগের সভ্যতা 


নিম্নলিখিত স্থানগুলির পরিচয় দাও £ 

কাঁনস্টানটিনোপন, আলেকজাব্দরিয়া, আস্তিয়োক, কর্ভোভা, বাল্‌ক 
কপিশ, গান্ধার, কিয়োতো, রী; বিজয়রাজ্য, পাও্য়। 

নিম্নলিখিত সাহিত্য কীন্তির পরিচয় দাও ৪ 

দ্য কৌডেন্স, আরব্য রজনী, রুবায়ে, শীহনামা, গৌড়ী রীতি, রামচরিত, 
দোহা ও চর্ধাপন* আদি গ্রন্থ, বিদগ্ধ মাধব: ললিত মাধব । 

নিম্নলিখিত শিল্পকীত্তির পরিচয় দাও £ 

ক্যাথিড্রীল অব দি হোলি উইপডম', ব্যাসিলিকা৷ অব সেন্ট পৌলে- 
নেয়ার চার্ট অব সেন্ট ভিটেন” মাউন্ট আখৌস, মহাবলিপুরম, 
ব্যামিরেনের গুহায় বুদ্ধমূত্তি,' সহস্র বন্ধের গুহা, আঙ্কোর-ঠোম, আক্কোর- 
ভাট, বরবুদুরের মন্দির কুতুব মিনার | 

নিম্নলিখিত গুলি সম্পর্কে যা জান লিখ £ 

সামন্ততান্রিক দুর্গ, ক্রবাছুর, চিন-শি, হং, ধর্সলক্ষণ সম্প্রদায়, কোশ 
সম্প্রদায়, বিনয় সম্প্রদায়, রিৎস্থ রীও, মিকাডো, সিনটো, বুশিদো+ 
রত্রসাগর, যুব দম, পাটোয়ারি, দুখরিফ, ওয়াজির, বকসী, হিউম্যানিস্ট। 


